বাগবাজার বীডিং লাইব্রের 
ভ্তাত্রিশ ন্নিদেম্ণন্র সভ্র 


পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দ্রিতে হবে।, 





প্রাদানের 
তারিখ 
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নদের নিমাই। 


ভা(লোচন! সম্পাদক 


 শ্রীযোঈন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


প্রথম সংস্করণ । 


প্রকাশক কতৃক সরবত সংরক্ষিত। মূলা দুই টাকা মাজ। 


প্রকাশক-- 
প্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় । 
ছুর্গাদাস লাইব্রেরী । 


১৭৫ নং পঞ্চাননতল! রোড, হাওড়া । 








গ্রন্থকার প্রণীত 
ভক্তপ্রাণের অমিয় উচ্ছ পাস 
“প্রাণের ডাক" 


( যন্ুস্থ ) 


পশু 





নি 


সত ্ ২ 
ও ৬০ ছা ৯ত৯পগ 

উি, ক 34 বি, পি, এমস্‌ প্রেস। 
পাপা ২২।৫ বি, ঝাঁমাপুকুর লেন, কলিকাতা । 
শ্রীতশুতোষ মজুমদার কর্তৃক মু্রিত। 


্ 


রি 


7 
ৃ 


যে পবিত্র প্রাতঃম্মরণীয় 
বদ্ধমান রাজবংশের নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বৈদিভ, 
যে রাজবংশ ব্রাঙ্গণদিগকে অসংখ্য নিস্কর-ভুসম্পর্ডি দান করিয়া 
ধন্য ও বরেণা হইয়া রহিয়াছেন ৮ 


মহামহিমার্ণৰ, মাননীয় মহারাজাধিরাজ 
শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ মহাত্' প বাহাছুর 


সেই পবিভ্রতম রাজবংশ সমলঙ্কৃত করিয়া 
আজ সিংহাসনে অধিষঠিত এবং ফাঁহার গুণ-গৰিমায় 
বিমুগ্ধ হইয়া 

প্রবল প্রতাপান্বিত ভারত সম্রাট কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই, 

প্রভৃতি অশেষ সম্মানন্থচক উপাধী-ভূষণে বিমগ্ডিত করিয়াছেন,_- 
যিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র ভ্ইয়াও বানী-সেবায় প্রাণপাত কবিম্াছেন, 

সেদিন বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে ধিনি অসীম ত্যাগ শ্ীকার 

করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, 
আমার 


“নদের নিমাই"' 
তীহারই পবিভ্র নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া 
লেখনী ধারণ সার্থক করিলাম । 
ছুর্গাদাস লাইব্রেরী । ] বিনীত 


৩০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া । রর গ্্ী গ্রন্থকার |] 


সুভ ১ল! আশ্বিন রাধাষ্টমী, $ 


সন ৬৩৩৯ সাল । 


77:55682577785854585685708 
করকমলে 
লঢদর নিমাই 
অর্পণ করিলাম! 
61 রর্হ্দ্যার্রা কা রর 
ভা, 


নিব্দেন। 


যিনি বাঙ্গালার নিজন্ব অবতার, ধাহার পবিত্র পদরেণু স্পর্শে এ দেশ 
, ধন্ত এবং নবদ্ীপ ভীর্থে পবিগণিত হইয়াছে, আজ আমার সেই বড় 
সাধেব--বড় আদদের প্রস্থ “নদেব নিমাই” শ্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্যদেবের 
জীবনী উপন্তাসাকারে গ্রথিত হইয়৷ প্রকাশিত হইল। শ্রীগৌরাজের 
অনেক প্রকার জীবনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত আমাদের 
“নদের নিমাই” গ্রন্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ ্বতন্ত্র ইহাতে আড়ম্বর 
কিছুই নাই। কেবল ভগবান শ্রীচৈতন্তেব ভক্তিগাথ, অবতার-তত্ব-_ 
যাহা শুনিতে ভক্তগণ সতত ইচ্ছুক, কেবল সেই সকল বিষন্ন 
প্রেম-ভক্তির ছাচে ঢালিয়া ভক্তগণেব মনোরম কবিয়া ইহাতে লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছি। 
ইহা সকল সম্প্রদায়েরই আদরের বস্ত করিতে কিছুমাত্র পরিশ্রমের 
্রটী করি নাই। এক্ষণে আমার অন্যান্য পুস্তক--তুলসীদাস, 
রামগ্রসাদ, বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধক্জীবনীর মৃত ইহার আদর হইলে 
শ্রম সফল জ্ঞান করিব। রর 
আমার “বর্ণাশ্রম”, “সাধন মন্দির” প্রভৃতি প্রায় ৩১1৪০ খানি, 
ধন্মমুূলক উপন্যাসও সাধারণের নিকট অভি প্রিয় হইয়া! জ্াদিনের 


৬ 
'মধ্যেই চারি পাচ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমার এই 
“নদের লিমাই” ভক্তগণের প্রাণে তিলমাত্র ভক্তিভাবের উক্তেক 
করিয়া সমাদৃত হইতে পারিলে, লেখনী ধারণ সার্থক মনে করিব। 
নিবেদন ইতি-_ 


চুর্গাদাদ লাইব্রেরী । বিনীত-_ 
১৯৫ নং পঞ্চাননতল। রোভ, শ্রীযোগীল্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


হাওড়া । 





নদের নিমাই। 


6০ /৩8৭- 


সুচনা । 


ভাগ বিনা ভাবনা হয় না । ভগবানকে ভাবিতে হইলে, ধ্যান-ধাঞ্জ 
উপাসনান বা তাভাকে আদ্নন্ত করিতে হইলে, ভাবের ভগবান 
বিভোব হইগ। ডাকিতে ন| পারিপে, ভাহাতে কোন ফল হয শক্ত 
ভাবের ঠাকুবকে জদয়স্থ কিয় তাভাব শ্রীচরণ দরোজের অমৃত জা 
ভক্তের পক্ষে ছুৰ্ধহ ইয়া পড়ে, এই জন্য ওগবানের ভাবনায় তত-মঃ 
প্রধান । পরা-ভক্তিতেই ইহার জন্ম হইয়া থাকে । চা] 

ভক্তিশাস্ব এইজন্য শান্ত, দাশ্য, সখ্য, বাত্সপ্য ৪ মধুব এ গলা 
ভাবেব একভাবে মজিয়। ভক্তকে ভগবানের উপাসন। কগ্রিতে উপঠ 
দিষাছেন। একদিন শ্রীধৃন্দাবনধাষে ব্রঞ্জগোপ গোপিগণ এই পা» 

বেব ভাব-সাগবে ডুবিয়াই পৃণত্রন্জ ভগবানকে, কেহ পুত্র ভাবে 
টু বন্ধু ভাবে, কেহ বা স্বামী ভাবে, আবার কেহ বা দাসান্টদান 
হয়া তাহাকে আয়ঙ করতঃ জগতে ধন্য ও বরেণ্য ভ্ইয়] গিয়াঞ্ছেন। 
তাই শ্রীভগবান স্বয়ং রলিয়াছেন--ঘে যথ! মাং প্রপদ্থন্তে তাংজ্তখৈণ 
ভজাষ্যহং 1”? | 


'নদ্দের নিমাই । 


: ভগবানের লীলারসমাধুরধ্য রীবৃন্দাবন ধামে যেরূপ প্রকট হইয়াছিল, 
জগতে আর কোথাও তেমন হয় নাই। জীলারস-রসিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রজধামে যেরূপ ভাব-প্রমত্ত হৃদয়ে আপনার লীলাখেলা প্রচার করিয়। 
রজবাপিকে তথা জগৎকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এ সকল ভক্ত 
যমন করিয়া তাহাকে বাধিয়াছিল এবং তিনি তাহাদের ভক্তিডোরে 
ঘাবদ্ধ হুইয়া যেরূপ বীধা পড়িম়াছিলেন, জগতের কোথাও কোন ভক্ত 
বার তেমন করিয়া ভগবান্কে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। জগতের 
তিহাস আর কোনও দেশ বা জাতিকে তাহার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান 
পরতে গারিবে ন1।- 

স্ধন্দাবন ধামে ভগবানের এই প্রেম-লীলার মাধুর্য প্রকট করিবার 
হইয়াছিলেন--একমাত্র শ্রীরাধিকা। তাহার তুল্য ভাবময়ী 

চঁড়ামণি বুন্দাঝনে আর কেহ ছিল না, কেবল একমাত্র তাহারই 
»-সাধন, আপনা ভুলিয়া কেবল ত্াহারই ভজন-নাধন, শীর্ষক 

শর প্রাণ মহাপ্রাণ বুঝিয়! মধুর ভাবে প্রেম-সাগরে তাহারই আত্ম- 
নন কেবল শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে এত মধুময়, এত ভাবময়, এত প্রাণময় 
এয়া তুলিয়াছিল। নন্দ-যশোদা ও অন্যান্য ব্রজগোপী এবং রাখাল 
যালকগণের ভাব-সাধনা'শ্রীমতীর আত্মভোল! ভাবের নিকট অতি তুচ্ছ। 

 ভ্রীরুফ, ভিন্ন তিনি জগতে আর কিছুই দেখিতেন না. শাশুড়ী- 
টা আত্মীয়-জন, স্বামী প্রন্ৃতি সম্বন্ধ একমাত্র সেই জগৎস্বাসীতেই 
আরোপ করিয়া কৃষ্ণময় পুরুষ কেবল জগতে তিনি আর নিজেমাক্স বরমণী, 
াবিয়ং জীকুঞ্চের প্রেম-সাগরে অস্তিত্ব হারাইয়াছিলেন। : ক্কষ-ধ্যাদ, 
কষজ্ঞান, কই বন, পীষ্কের পরশ ১৪০ বর অনিনে নী ্ী- 






নদ্দের নিশ্খই । 
আব স্থির থাকিতে পাবিতেন না, উধাও হইয়া তাহা তি 
পভিতেন। শ্রীরুষ্ণের মোহন বাশীও আর কোন বুলি বলিতে জানিত 
না, সেও কেবল রাধাস্থরে বাধ! থাকিয়া, ধখন তখনই রাধা রাধা বলিয়া 
বাছিয়। উঠিত। শ্রীবাধাও সকল বাধা-বিপত্তি, লঙ্জী-ভয়ে জলাঞুলি 
প্দয়া! ভগবানে শরণাপন্ন হইতেন। 
শ্রীবাধা মহাশজ্জি, শ্রীভগবানের হল।দনী শক্তি । অগ্নি আর তাহার 
দ্াহিকা শক্তি যেমন অভেদ, তেমনি শ্রীরাঁধা ও শ্রীভগবানে অভেদ 
মা, কেবল লীলা বিস্তারের জণ্য স্বতন্ত্রন্$পে প্রকটিত হইয়াছিলেন। 
তিনি শক্তি না দিলে তাহাকে বুঝিতে বা জানিতে পারে কে? এইজনা 
বাধা-পক্তিব দ্বাবা শ্রীবৃন্দাবন লীলা এত মধুময় হইয়াছিল । ভগবানে্ 
ভাব সাগবে ডূবিব। আপনাহাবা হইযা কেমন করিয়া সাধনা ক? 
ভষ, শ্রীমতী তাহাই দেখাইয়াছিলেন। যাহার! বুঝেনা, সাধন-ভঙজ 
ক্রম-বিকাশ যাহাদের হৃদয়ে হয় নাই, তাছারাই কেবল এই অমৃত-ম* 
লীলাকে স্ত্রীপুরুষ প্রসঙ্গ বলিয়া নিন্দা করে। 
ভক্ত ভিন্ন ভগবানকে বাধিতে পারে না। ভক্তের ভক্তি রে 
সাধা হইয়া তিনি নন্দের বাধ! মাথায় বহিয়াছিলেন, আর জ্রীমতীর 
প্রম খণে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন--. 
“বৃন্ধবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি” | বাস্তবিক ভক্তের সদয় 
বন্দা্ধ' পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের যাইবার ক্ষমতাই ফি, আর স্থানই খা 
কোঠা 
শ্শন এই শ্রীকুঞ্চ লীলার ৮ ভক্ত যখন প্রাণে 
প্দখিতে ন' ন প্রাণ ছট্‌ ক্ট করে, 


নর নিমাই 


_. ভগ্ল: শৃন্যময় দেখে। একদিন ্রীতী হার প্রাণ পুতলীকে 
হদগ্নের মধ্যে দেখিতে না পাইয়। বাহিরে দেখিবার জন্য পুরুষ সন্্যাসীর 
বেশে গোষ্ঠের পথে আদিলেন। প্রাণ যায় যায়, মন হু হু করিতেছে, 
দিক্বিদিক জ্ঞানশূন্যা বিবশা শ্রীমতী বিভোর চিত্তে আন্মনে পথপার্শে 
দাড়াইলেন। 
. ভক্তাবীন ভগবান পরীক্ষাঙ্ছলে শ্রীমতীর আবেগ-ভরা “তাৰ 
বিবার জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তত হইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সোণার 
ক্ষমলকে' নিভৃতে গোষ্ঠের পথে তেমনি করিয়া ফুটিতে দেখিয়! 
প্রেমাকুলিত কে আবেগ ভরে বলিলেন__কিশোরি ! প্রেমমর়া ! 
তোমার মত ভক্তকে পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি নিজেই পরীক্ষিত 
পম । এখন বুঝিলাম--তোমার তুপ্য ভক্ত এ ব্রজধামে আমার" 
4কেহই নাই । তুমি মধুর ভাবে বিভোর হইয়া, নিজের নিঙত্ত 
গিয়া আমাকে যেন্ধপ ভাবে বাঁধিয়াছ, আমাময় হইয়া আমাকে 
সভাবে আবদ্ধ করিক্াছ, এষুগে সে প্রেমের প্রতিদান করিবার কিছু 
সং... ভক্তের খণ অপরিশোধ্য হইলেও দারুণ কলিযুগে যখন জীব পাপে. 
মগ্ন হবে, ধর্শের গ্লানী করিবে, তখন তোমারই নাম ইষ্টগ্তর করিনা 
_ভোমারই স্বন্ধপে নব ব্রঙ্ধাম নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে অবতার গ্রহণ করি! 
_.তোমারই মাহাত্ম্য কীর্তন. করিব। একাধারে রাধাশ্তাম মু্তি ধারণ 
করিস সন্্যাসীর সাজে ছুয়ারে ছুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইব। হৃদয় তে" মান না 





করিয়া! বাহিরে তোমার এ মঞ্ধলময়ী মুত্তি দেখিতে দেখি” 
। আরাধ্য হরি নাম বিশ জীবের উদ্ধার সাধন কক 
করিলাম: টপ ৮ ৫ 





,. দ্বাপরযুগে তীর নিট এবং তাহার না নাত 
তিনি যাধ বলিয়াছেন £-- 
| পরিভরাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ ভা 
ধর্মাসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ .. 
এই বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য যখন ভারতে তি নু 
লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, যখন মুলমানগণের অত্যাচারে 
বৈষ্ণবধন্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, খোল করতালের 'আং টা 
গুনিলেই যখন কাঁজীর কোটালগণ আনিয়! দারুণ অত্যাচার করিত) তক ভু 
'বৈষ্ণবগণকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের নাম-সংকীর্তন বন্ধ, করিয়া 
দিত, অশেষ প্রকারে ধর্শের গ্লানি করিত; সেই সময় শ্রীভগবান মহাপ্রভু 
নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে অবতার গ্রহণ করতঃ মহাশক্তি. শ্রীরাধার শিতে 
পূর্ণ শক্তিমান হইয়া কিরূপে ধার্মিকগণকে অভয় দান করিয়া ছিলেন, 
প্রেমময় হরি নামের প্রবল বন্যায় কিরূপে দিকদেশ প্রারিত করিয়া পে 
স্থাপন করিয়াছিলেন, আজ আমরা শ্রীভগবানের সেই অমিয় এড 
বিবৃত করিতে অগ্রসর হইতেছি। 
ত্রিলোকারাধ্য ভগবানের মহিম! কীর্ভন করি এমন ক্ষমতা ও ত 
নাই। অতি দীন, ভক্তিধনে নিতাস্ত হীন হইলেও আমার ভরসা আ 
অক্কৃতি অধম, পতিত জনের প্রতি পতিত-পাবন ভগবানের কৃপা 
নাই সাহার কপাল বিমা লাভ; করিয় চারী ও 
| রিমুক্ত হইঃ কত, অসাধ্য সাধ" 
ৃ ৃ কত. মহাপাদী কীছার নাশন 















স্ব নিমাই। 


বল তাহার । সেই মুক্তি-মুলাধার, ভক্তবাঞ্থাকল্পতরুর পাদপন্ম 

1 তাহারই চরিত-কথামৃত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। 

1 বামন হইয়া চাদ ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তথাপি ধাহাব 

« গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, ধার কপায় মুখ বাচাল হয, 

বই রুপায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য লীল৷ “নদের নিমাই” চরিত্র 

না করিয়। ধন্য হইবার বাসনা করিয়াছি । শক্তি আমার নহে, সেই 
মহাশক্তিরই শক্তি, আমি উপলক্ষ্য মাত্র । “অয়মারস্তঃ শুভায় ভবতু”। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মিশ্রের পিবাহ। 


নবদ্বীপ ধখন ভারতের বিদ্যাপীঠ, যখন দেশ বিদেশ হইতে অসংখা 
ছাত্র এই বিদ্যাপীঠের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞান-গৌরব-সৌরভ 
মণ্ডিত হইয়া যখন “নবদ্বীপ” ভারতের শিরোভূষণবূপে সমস্থিত, খন 
শ্রীহট্র জেলার ঢাকা গ্রাম হইতে জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিক 
ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠার্থী হইয়া এখাঁনে রামভদ্র ভট্টাচার্যের টোলে 
স্তায়শান্ত্র পড়িতে আসিলেন। 

নবদ্বীপ তখন বিদ্বজ্জন সমাজের শিরোমণি ছিল। মিনি যেখানেই 
বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আ্থন না কেন, নবদ্বীপে আসিয়া পরীক্ষা না গিরো। 
তিনি পণ্ডিত বলিয়। গণ্য হইতেন না, তাহার পাঠ পরিসমাপ্ডিও হইন্র না! 
এসময় নবদ্ধীপের যেরূপ অবস্থা; যেরূপ উন্নতি, যেরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি; 
লেরপ অবস্থা, সেরূপ উন্নতি কোন দেশের কোন কার 
বলিয়া! শুনা যায় না। বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপ 
উঠিয়াছিল; বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জ্ঞানলাভ কর" 
লাভের আর অন্য উপায় নাই। ইহাই তাচাদের 
তাই তাহারা উন্মত্ত হইয়া মানবর্জীবনের প্র 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন 


র নিমাইশই। 


বল-বব্বীপের চারিদিকে টোল, প্রতোক স্ব নামখ্যাত অধ্যাপকেরই 

. ।শজ চতুগ্পাঠী ছিল এবং তাহাতে দেশী ও বিদেশী ছাত্রগণ অধ্যয়ন 

করিত । কত দেশদেশাস্তর হইতে ছাত্র আসিয়া এখানে বাসা, 

ক্রিয়া থাকিত, অনেকানেক বুদ্ধ৪ আসিয়! এখানের পবিত্র মাটিতে 

বাস করিয়া পৃজনীয় অধ্যাপকগণের নিকট শাঙ্গালাপ শ্রবণ করিয়া ধন্য 

হইত। সে সময় নবদীপের আবাল-বৃদ্ধবনিতা, শান্্রালাপ ব্যতীত আর 

কিছুই জানিত না, জীবনে যে আর কোন মুখ্য কার্য আছে, তাহাও 
.ভাহারা। ুঝিত না। | 

্‌ : “বিদ্যাশিক্ষা,না! করিলে জীবন ব্যর্থ । ভাজার রূপবান, গুণবান ও 

-র্থরান হইলেও বিদ্যাহীনের কোন প্রকার আদর ছিল না । বিদ্যাবান 

হইলেই সে সকল গুণের আধার, তাই সকলেরই ইচ্ছা তখন পুত্র পণ্ডিত 

হয় বিদ্যাহীন হইয়া অন্যরূপ উন্নতি তখন কাহারও পছন্দ হইত না। 

এঞপ্ররুজন'দীন দরিদ্র পণ্তিতকে ধনীগণ কন্তাদান করিয়া কৃতার্থতা বোধ 

করিত কিন্তু বিদ্যাহীনে কন্তাদান করিতে কেহ রাজী হইত না, বিভ্ত- 

ৃ রিভরশালী হইলেও সে জামাত। করিবার টি বলিয়া কাহারও বোধ 

হইত না। ... 

শ্্বীপে লোক সংখ্য। অত্যধিক। পূর্বে বিয়া বেশবানী 

' স্ঘেশী ছাত্র আজ ,নবন্ধীপে আসিয়। বাস করিতেছে। 

« স্ত যখন ছাত্রগণ ুজ্লার ঘাটে আসিত, তখন. পর 

এ হইত না স্নানের পর ভিয় ভিন্ন টোলের 

২ লে বাস্তবিক মনে হইত, ভারত ভি বিচার 

১. এই বিদ্যাযুদ্ধে: এত বাকৃচাডুধা হত, 











নতুন নিমাই । 


'যে সময়ে সময়ে হাতাহাতি পধ্যন্ত হইয়। যাইত। স্থায়শাস্থ 
শাপ্র, ইহার তকমুদ্ধ বড় ভয়ানক; ইহার জটিল বিষয়ের *. 
সহজে মীমাংসিত হইবাব নম্ব, কাজেই মনোমালিন্য পদে পদ্দে। 
স্যায়শান্ত্র চচ্চার জন্তই নবছীপ তখন বিশেষ বিখ্যাত ছিল। 

অন্তান্ত শান্বও যে এখানে পড়া হইত না-এমন নহে। যখন 
নান! শাস্ত্রীয় পণ্ডিত টোল করিয়া! ৰপিয়াছেন, তখন অপরাপর শান্তও 
সম্যক্রপ অধীত ভইত। তপে স্তায়শাস্ত্রের মর্য্যাদাই বেশী ছিল, 
কাবণ তখন যিথিল! ভিন্ন অপরস্থানে স্যায়শাস্ত্রের চচ্চা হইত ন1। 
পুথিও ছিল ন|। মিখিলাব পণ্ডিতগণ এদেশীয় ছাজ্রকে পড়াইতেন 
বটে, কিন্তু পুঁথি দিতেন ন।। ব্ামভদ্রের চতুষ্পাঠীতে সামান্তরূপ ন্যায়ের 
অধ্যাপনা হইত্ত বটে কিন্ত গ্রস্থাভাবে সময়ে সময়ে বনু বিপ্ন সমুপন্থিত 
হইত। এই টোলে তখন রঘুনাথ, পদুনন্দন, বাস্থদেব সার্ধবনোন, 
জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি অনেক স্থবিখ্যাত ছাত্র অধায়ন করিভেন। তখন 
মিখিল। ভিন্ন বিশিষ্টভাবে ন্যায় চচ্চা আর কোথাও হইত না? এই অভাব 
দুরীকরণার্থ বাস্থদ্রেব মিথিলাম়্ গমন করিলেন । এবং ন্যায়শান্ত্র কঠস্থ 
করিয়। আসিয়া নবদ্বীপ টোল খুলিলেন। বহু ছাত্র জুটিল বটে কিন্ত 
বাস্থদ্েব বেশীদিন নবদ্বীপে অবস্থান করিতে পান নাই । উড়িস্তার স্বাধীন 
বাজ জ্রীপ্রতাপ কত্র গজপতি তাহাকে সমাদরে লইয়া নি দেশে টোল 
স্থাপন করাইয়া বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 

বান্ুদেৰ সার্বভৌম পুরীধামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেও নবন্বীপের 
প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হইল না, রদুনন্দন, রদুনাথ, ভবানন্দ. -» 
জগন্নাথ প্রভৃতি ছাত্রগণ স্থানমাহাত্ম সম্যক্রূপে বঙ্গ 


নি 





বারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও তখন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, 


' ।শাবশারদ, নীলাম্বর চক্রবত্তী ইহীরাও পণ্ডিত বড় কম ছিলেন ন1। 
খর পর তবানন্দ ও রঘুনাথের মত ন্যায়ের অধ্যাপক জগতে আর কেহ 
সুইতে পারে নাই। স্মতির অধ্যাপক রদুনন্দনের তুল্য স্মার্ড আর. 

. কয় জন ছিল? ইনি স্থতিশান্ত্রকে অষ্টাবিংশতি তন্বে বিভাগ 


করিয়াছিলেন। ইহারই ব্যবস্থা এখনও বাঙ্গাল! দেশে একাধিপত্য 
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ] 
',.:. নীলাঙ্র চক্রবর্তী বৈদিক ত্রাহ্ষণ। টোলের দ্বারাই তাহার জীবিকা 
নির্ধাহ হইত, ক্রাহার ছুই পুত্র, ছুই কন্যা । কন্ঠা ছুইটী বড় হওয়ায় 
নীলার ঘড়ই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ তাহাদের স্বঘর ও স্থৃপাত্র, 
[বড় কঠিন। জগন্নাথ মিশ্র ভাহারই সমব্যবসায়ী রামভদ্রের টোলে, 
-গোঁড়িঙ ছাত্রটী খুব মেধাবী, সামান্থদিন পড়িয়া সকল শাস্ত্রে অতিশয়: 
বযৎপত্ত লাভ করিয়াছে। পাণ্ডিত্যের জন্য পুরন্দর উপাধিও, 
লাভি' করিয়াছে। যুবক বিদ্যাবুদ্ধিতে যেমনি গুণবান, রূপেও, 
তৈষনি অতুলনীয় ছিল। নবন্বীপে তাহার মত স্বপুরুষ আর কেহ 
ডিল না বলিলেও অত্যু্তি হয়না। এবং তিনি বৈদিক রাঙ্গণের মধ্যে 
*. জাত্যংশে ভরছ্বাঙ্গ বংশীয় মহা কুলীন ছিলেন। 
-..  নীলাস্বর এই পাত্রকেই নিজের জ্যেষ্ঠ কন্যা শরীক সম্রদান 
1. করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক মহাশছের নিকট এই ৫ 
স্থাব উত্থাপন করিলেন। তিনিও জগন্লাথকে ইহার: জন্য, 
০ রানী ভইলেন। 'কারণ নবহ্ীপে থাকিতে হইলে কটা. 
'ব এখানকার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক।: সমাজে, 
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যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, কাজেই জগন্নাথ তাহাতে সন্মতি দান ন! করিয়। 
থাকিতে পারিলেন না। 

শুভদ্িনে শুভক্ষণে নীলাখরের জ্যেষ্ঠাকন্যা শচীদেবীর সহিত জগন্নাথ 
মিশ্রেধ শুভ পরিণয় কার্য স্থসম্পন্ন হইয়া গেল। জগন্নাথ অপরূপা ভাষ্য 
পাইয়া মায়াপুব নামক ভিন্ন পল্লীতে তাহার স্বদেশবাসিগণের সহিত 
বাস করিতে লাগিলেন। তখন বনু শ্রীহন্টরীয় নদীয়ার মায়াপুরে আসিয়া 
বাসস্থান নিশ্নাণ করিয়াছিল। পত্বীসহ তাহাদের নিকট বাসস্থান 
নিশ্মাণ করিয়া! জগন্নাথ সুখে সংসাব যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে চক্রবর্তী মভাশয় শ্রীচন্ত্রশেখর আচার্ধ্যরত্ব নামক 
আর একটা স্থপাত্রে তাহা কনিষ্ঠ কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া কন্ঠাদায় 
হইতে নিষ্কৃতি লীভ করিয়াছিলেন । 

এখনকার মত তখন খাওয়া পরার জগ্ত কাহ।কেও ভাবিতে হইত না 
সংসার কেমন করিয়। চলিবে--সে চিন্তা কাহারও ছিল না; কারণ তখন, 
মান্য এত বাবু হয় নাই, বিলাসিতা দেশবাসীকে এত দৃঢ়কূপে 
_ জড়াইয়া ধরে নাই। তখন মোটাভাত, মোটা কাপড়েই লোক সন্তুষ্ট 
থাকিত, অভাব বলিয়া কিছু জানিতে পারিত না, ভাই জডবিজ্ঞাসের 
উন্নতির প্রতি মন ন1 দিয়া, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিত। 
বিদ্যা অধ্যয়নে অবিদ্যা নাশ করিয়া! ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করা 
তখন প্রায় অধিকাংশ মাঁনবেরই জীবনের প্রধান উদ্দেম্ত ছিল। 

জগন্নাথ মিশ্র ছন্দান্থবর্তিনী পত্বী লাভ করিয়া মনের আনন্দে 
জ্ঞানাহশীলনে এবং ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্দে মনোনিবেশ করিয়া কাল্তযাঁপন 
করিতে লাগিলেন । দেশে পিতা মাতা সকলেই ছিলেন কিন্ত তিনি 
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৫৫ 
7 


না 


রা 


। 


নদের নিমাই! 


করিয়। পুঁজটা বপের আধার হইয়াছিল, এক্ষণে জন্মপত্রিকার রঃ 
নামও ঠিক হইল--বিশ্বরপ। শিশু ক্রমশঃ বালক অবস্থ! প্রাপ্ত হ 
নানাবিধ সদ্গুণে ভূষিত হইয়! নামের সার্থকত৷ সম্পাদন করিতে রা 
অল্প বয়নেই বালক ব্যাকরণ, কাব/, পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎ্পতি লাভ 
করিত লাগিল। তারপর ক্রমশঃ নবম বর্ষে পদার্পণ করিলে জগন্নাথ 
তাহার উপনয়ন প্রদান করিলেন । 

এই সময়ে নবদ্বাপে বৈষ্ণব সমাজকে হীনবল করিয়া তান্ত্রিকগণের 
প্রবল প্রতাপ স্থছচিত হইয়াছিল । তান্ত্রিকগণের মধ্যে, বও বড় পঙ্িতের 


,প্রাুভাব হইয়া বৈষ্ণব ধশ্মের ভিত্তিকে লইয়া! দিরাছিল। তখন জ্ঞান ও 


কম্মকে অবহেল। করিয়া “সহজ ভজন" ও নারীসঙ্গ দ্বারা বৈষুব দখাজের 


শ সর্নাশ সাধিত হইয়ছিল। এদিকে তান্ত্রিকগণের মধ্যেও পণ্ডিতের 


গ্মভাব ছিল না; তাহারা এই সময় মাথা নাড়া দিয়া উঠিলেন। যাগ 
যঙ্জ, মন্ত্র মৃত্তি প্রতি দ্বারা ভগবতীর উপাসনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ 
কবিতে লাগিলেন । বাড়ী বাড়ী দুর্গোত্সব হইতে লাগিল। ভদ্রলোক 
মান্রেই শক্তি-উপাপনায় মন্ত হইলেন। এই শক্তি-উপাসনার প্রধান 
। উদ্দেগ্ ভারতবর্ষের পরাধানতা শৃঙ্খল উন্মোচন করা। অন্তান্ত উপাদক 
যাহারা ছিলেন, সংখ্যায় তাহার! অল্প, কাজে কাজেই তাহাদের প্রতুত্ব 
মাজে খাটিল না। 
্রা্মণগণই সমাজের কর্তা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সকলেই মহা! 
পণ্ডিত, ধাহারা স্ায়শীস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাহার তাহার কৃটতর্কে, 
বিচার-বুদ্ধির বাক্যবিন্যাসে সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিতে লাগিলেন । 
বেছী পঙ্ডিত হইলে যুক্তিতর্কে প্রায়ই নাস্তিক হইয়। পড়িত্তে হয়। ধর্মকশ্ধে 
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জগন্নাথের পিতা উপেন্ত্র মিশ্র এবং জননী শোভাদেবী পরম রূপবান, 
মাননদবদ্ধন পৌত্রকে পাইয়া পুলকিতচিত্তে মন্তকাস্রাণ ও মুখচুম্বন 
কবিলেন, কোলে পীঠে করিয়া কত আদর করিলেন, বুকের ধন বুকে 
করিয়া সকল দুঃখ বিস্বত হইলেন। লক্ষীশ্বরূপিণী বধূমাতাকে প্রাণের 
মাশীর্ববাদ জ্ঞাপন কবিয়। বলিলেন__“মা ! জন্মায়তী হইয়া ধর্মের সংসার 
বাপন কব; স্বামীপুপ্র লইয়া স্বর্গের সখ মর্তে অনুভব কর।* তার- 
পব পুত্রকে ডাকিয়া বিদ্যাশিক্ষায় তাহা কৃতকাধ্যতাব সংবাদ লইলেন। 
পুল তুণ্বগ জন্মভূমিব পবিত্র ক্ষেত্রে, আবাধ্য জনক জননীর পদতঙ্গে 
শিক্ষার সাফল্য জ্ঞাপন করিয়া পদধূলি লইপেন। 

কয়েক দিন খুব আনন্দ-কোলাহলে কাটিল। উপেন্দ্রের পৌত্র ও 
পুত্রবধূকে দেখিযা আত্মীয় স্বজন সকলেই সখী হইল, আশীর্বাদ করিয়! 
বলিল-_“জগন্নাথ যেমনি, বখুটাও ঠিক তাহ।র অঙ্্রূপ! হইয়াছে, এতদিৰ 
পবে ভগবান ন্বর্গেব চাদ ধবিয়া তাদের কোঁল যোডা করিয়া দিয়াছেন, 
আহা! । বিশ্ববূপ আমাদেব বেঁচে থাক, আমাদের চুলের মত পবযাদ্থ 
লাভ ককক !” 
ঝ জগন্নাথ বহুদিনের পৰ দেশে যাইয়! বন্ধুবান্ধবের আনন্দ বর্ঘ 
ঠরিতে লাগিলেন । শ্রীহট্রবাসী সকলেই জগন্নাথেব পাণ্ডিত্য) তাহ 
বাস্জ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়! গেল, তাহার জ্ঞান-গরিম। 
*টয়ণী প্রশংলা না করিয়া থাকিতে পারিল ন|। সকলেই তাহা” 

কন্মেব কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তন্ত্রের প্রাধান্তই ম্বীকার ক” 
এবং আশ সিদ্ছি লাভের জন্য সকলকেই তন্ত্র মতে দেবদেবী 
(করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাহার উপদেশাযু 
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সকলেই যার-পর-নাই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু এ 
আনন্দপূর্ণ ভোগ তাহাদিগের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই । . 
জননী শোভা দেবী একদিন স্বপ্র দেখিলেন যে, তাহার বধূমাতার 
গর্ভে শ্রীভগবান শ্বয্ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, 
সমস্ত রাত্রি আনন্দে তাহার নিদ্রা হইল না। পরদিন তিনি স্বামীর 
সহিত পরামর্শ করিয়া জগন্নাথকে সন্ত্রীক নবদ্ধীপে যাইতে বলিলেন, 
কারণ এ গর্ভে যখন ভগবান স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নদীয়ার 
মত পবিত্র স্থানে প্রসব হওয়াই কর্তব্য । এখানে লোকজনের অভাব, 
(তিনি একে বৃদ্ধা, তায় রোগগ্রস্তা, পাছে গর্তের কোন অনিষ্ট হয়, 
নদীয়ায় বধূর পিতামাতা সকলেই বর্তমান; নেখানে লোকজনের 
অভাব হইবে না। আর রমণীগণের প্রসব কার্য্যটা জননীর নিকট 
হুওয়াই ভাল, তাহা হইলে গর্ভিণী সমস্ত ছূঃখকষ্ট জননীর নিকট খুলিয়া 
বলিতে পারে, সঙ্কোচের কোন কারণ থাকে না, তাই শোভাদেবী 
পুত্রকে নবঘীপে আসিতে সৎপরামর্শ দ্িলেন। দেশ ছাড়িয়া এত শীদ্র 
গন্নাথের আসিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পত্বীর এই সঙ্কট সময়ে জননীর 
পদেশে, তিনি পুনরায় নবদ্ধীপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন । 


৯৮৮ 


তৃতীয় পরিচ্ছে' 
নিমাইয়ের জন্ম 


১৪০৬ শকের মাঘমাসে পুণ্য প্রতিমা, পরম দৌভাগ্য-শ।।, 

গর্ভধারণ করিয়া ১৪০৭ শকের ফাল্তন মাসের পুণ্যদা দে 
তিথিতে, যে দিন স্ুণীল অস্বরে পূর্টচ্দ্র ষোলকলায় আরিভূত 
রূপেরহাটে আপনাপনি রূপের বিকিকিনি আরন্ত করিয়াছিলেন, চা 
স্থবিখল শোভায় স্থশোভিত হইয়, যখন ধরার শ্ঠামাঞ্চল 

শোভা মণ্ডিত করিয়াছিল। আবার চন্ত্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে খন, প্রা 
হরি-নাম ধ্বনিত হইয়া গ্রামথানিকে আনন্দ মুখর করিতে 
ঠিক সেই সময়ে, মন্ধযাস্থদদরী হুনির্খল পবিত্র বেশে মাটাতে নামিব 
_কিয়ৎক্ষণ পরে বিগ্জ্জন পরিশোভিত, পুণ্যতোয়! জাঙবী গুলিনস্থ নবীপ, 
নগরের মায়াপূর গ্রামে, পুণ্য-প্রবীণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহপ্রাদণ লোকিত 
করিয়া অকলঙ্ক গৌরাঙ্গদের ভূভার হরণ করিতে. জন মীর 
হইলেন। শ্রীরাধার কলঙ্ক মোচন করিয়। থিনি অল কা ছি লন 
যিনি নিজে স্কল পবিত্রতার আধার-_নিশ্কল্, তিনি স্বয়ং অরভী 
হইয়া জীবের সমস্ত কলঙ্ক মোচন করিবেন, পৃথিবীর জীবকে 'নবজীরঃ রর 
করিবেন। এইই জগতে সকলঙক চর প্রয়োজন হ হইবে নাঁবা 
বুঝি ৈত্যধ্থী রাহু রোধ পরবশ হইয়া, সেদিন ক্ষিপ্ত আক্রমণে " 
খবর ফ্যোজিশ শশধরকে লারা তাহারা রব করি 












গর নির্দিষ্টকাল কিন্তু আদরের ছুহিতাঃ 

ইল, তথাপি প্রসব হইলেন না দেখিয়া, সকলেই 

পিতা নিলাস্বর চত্রবর্তীও সাতিশয় চিন্তিত হই 

তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন । গণনা 

"ভাগ্যবতী শচীমাতার গর্ভে ভগবান জন্ম লইয়াছেন 1 

এর সৌভাগ্যে পিতার আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনিও, 

ধন্যজ্ঞান করিয়া! জন্মতিথির প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং 

বর দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নবপ্রস্থত দৌহিত্রের অনুপম: 

ন্শশাঙ্ক দর্শন করতঃ কৃতরুতার্থ হইয়া! জাতকফল গণনা করিয়া 

লেন-_ পূর্বফান্নীনক্ষত্ে, সিংহরাশিতে, দেবগণে শিশু ভূমিষ্ট: 

হছ। জ্যোতিষশান্ত্র মতে এমন শুভযোগ ৬০৬ না ৪ 
হার ভাগ্যে হয় না। 

. জগন্নাথ মিশ্রের আঙ্গিনায় একটা স্ববৃহৎ নি বৃক্ষ ডিল, তাহার 
তলদেশে আতুর ঘর নির্শিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু তৃমিষ্ট হইয়াই 
“অঠৈতন্য হইয়াছিলেন। ধাত্রী ও উপস্থিত পরিপন্কা গৃহিণী সকল 
শঙব্যন্তে শিশুর জীবন সঞ্চারের জন্য ছুই একটা সামান্য টোটকা! প্রয়োগ 
করিবামাতই শিশুর চৈতন্যোদয় হইল। বেশীদিন গর্ভে ছিলেন বলিয়া, 
শিশুর আকৃতি কিছু, বড় এবং বর্ণ ঠিক কাচা সোনার মত দেখিয়া 

কলে, বড়ই আনন্দিত হইলেন। মৃতবৎসা জননীর পুক্র হইলে, কত 

ক. কভপ্রকার নাম রাখিয়া থাকে। জগন্নাথ আনন্দ-আপ্লুত হৃদয়ে. 

বাহিত, নয়নে, গদগদবচনে পুত্রের নাম রাখিলেন-বি্বতর, কিছু, 

তনে পরথীকে কষ্ট দিয়া প্রস্থ, বিল ধ ডিনি গে 


ই. 
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এই নাষ রাখিলেন এবং মনে মনে রি নারায়ণকে ম্মরণ করিলেন। 
তাহার দাদ] ও আস্মীয়গণ তাহাকে এই নামেই ডাকিত। শচীদেবী 
পুত্রের চন্ত্রবদন, তাহার দেই অপরূপ বপলাবণ্য দেখিয়! সহিহ কাট 
ভুলিয়া! গেলেন। সোণার শিশ্তকে কোলে লইয়া, পাছে তাহার সেই 
প্রাণকুমাবের প্রতি কেছ নজর দেয়, হিংসা করে, এইজন্য নিম্তিক্ত আর 
সেই বৃক্ষ তলায়ই তিনি এই শিশু প্রসব করিয়াছেন, বলিয়া নামের 
সার্থকতা সম্পাদন করিবাব জন্য পুত্রের নাম রাখিলেন,-_“নিমাই”। 
নবন্ধীপে প্রভূ এই নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

প্রতিবেশী রম্ণীগণ শিশুর অসামান্ত রূপলাবণ্য দেখিয়া নাম রাখিলেন 
_পগৌর”।  মাতামহ নীলাম্বব চক্রবর্তী এই স্থপক্ষণযুক্ত শিশুর নাম 
বাখিলেন-_“শ্রীগৌরাঙ্গ” | যে ছেলে ব।পমায়ের যত আদরের, তাঁর নাম 
তত বেশী হয়। কখন যে কি নামে ডাকিলে তাহাদের আশা মেটে, 
প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হয়, তাহার স্থিরত! নাই। শিশুর সেই অঙ্গপ্রত্যঙজের 
মাধূধ্য, তাহার সেই অন্থপম সৌম্য মুক্তি দেখিয়া মনে যখন সৌদ 
হইত, তখন তাহারা সেই অন্থরূপ একটা প্রতি বাক্য দিয়! ভাঁঞি 
আনন্দ অন্থভব,.করিতেন, সেই বিশ্বাধর সদৃশ ওষ্টাধরে আপন ওষ্ঠা; 
স্থাপন করিয়। শ্বর্গের শুখানুভব করিতেন। মাতৃদত্ব নাম “নিমাই” 
বলিয়াই সকলে পুত্রটীকে এ নামে ডাকিত এবং আদর করিত ৷ 

কোলের ছেলেটার উপর জননীর দ্বেহ কিছু বেশী হয়। এইন্ন্ধ 
শচী দেবী শিশুকে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। এই শিশুটার 
বাল্যকাল হইতেই অনেক অলৌকিক গুণ দেখা! গিয়াছিল। 'ডাহার 
অধ্যে এসময়কার একটা বিস্ময়কর গুণ এই যে, শি অত্যস্জ রোদন 
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করিতেছে, কোন প্রকারে তাহাকে থামাইতে পারা যাইতেছে না, এমন 
. সময় হরি নাম করিলেই বা রাধা নাম করিলেই শিশু ক্রন্দন ভূলিয়া যাইত, 
হাস্য আস্তে ছোট ছোট হাত পা গুলি ছু'ড়িয়া খেলা করিত। এইভাব 
দেখিয়া সকলেই বিন্ময়াপন্ন হইত । শচীদেবী আহারাদির পর পুত্র 
কোলে লইয়া আদর করিতেন। জগনাথ ও বিশ্বপূপ কাছে বসিয়া 
প্যশোমতি” কোলে শ্রীরুঞ্ণের আবির্ভাব ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন | 
বাস্তবিক প্রীকষ্চের জন্মের সহিত নিমাইয়ের জন্মের সৌদাদৃগ্ত 
, অনেক। পুত্র গর্ভকোষে থাকিবার সময়, বখন তুমিষ্ট হইতে অত্যধিক 
; বিলম্ব হইতেছিল, সেই সময় জগন্নাথ কোন কোন দিন ভাবিত হইলে,শচী- 
দেবী স্বামীকে সন্তষ্ট করিবার জন্ ঠিক দ্বাপরে কংশ কারাগারে দেবকীর 
গর্ভসধশারের মত অলৌকিক কাহিনী সকল চুপে চুপে বিধৃত করিতেন । 
সময়ে সময়ে নিদ্রোস্থিতা হয়! স্বামীকে ডাকিয়া বলিতেন--“দেখ, আমি 
নিভ্রা যাইতেছিলাম, ত্বপ্পে দেখিলাম--যেন কে চতুম্মথ, কে. পঞ্চমুখ, কে 
রঃ সড়মুখ, কে গজমুখ প্রভৃতি পুরুষমূ্তি অপূর্ব প্রভাজালে মণ্ডিত হইয়া" 
মার পারে বসিয়া শিশুর স্ততি-পাঠ করিতেছেন। শুধু কি পুরুষ, 
 দেবীসবকূপিনী রমনীগণ কেহ অষ্টভূজা, কেহ দশভৃজা, কেহ চতুভূ জা, 
হায় েন স্তন বাঁড়াইয়৷ আমার গর্ভস্থ শিশুর মুখে দিয়া ধন্য হইতেছেন। 
আর একটি, পরম! সুন্দরী চম্পকবরণী দ্বিভুজা রমণী আমার গর্ভকোষে 
নস্তশয়নে নারায়ণের মত পদ্মাসনস্থ শিশুর পদযুগল হানি হাসিমুখে 
নম্ননের জলে ভানিয়া সেবা করিতেছেন । স্বামীন্‌! প্র! এই সকল 
অলৌকিক ৃষ্ত দেখিয়া আমার মনে ( অভাগিনী আছি ).ভয় হয়, পাছে 
গর্ভস্থ শিশুর কোনও অমঙ্গল হয় ৮ "পীর মধ জগকলাথ শিশুর ই ম্ 


নদের নিমাই । 


অপূর্ব লক্ষণ শুনিযা প্রাণে অপার আনন্দ অস্থভব কবিতেন, 
আপনাকে পবম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া, ভুমিষ্ট হইয়। জন্ম সার্থক 
কবিবাব প্রাথনায় ভগবানেব চবণে কোটা কোটা মানসীক প্রণাম 
কবিতেন এবং ভীকম্বভাব1 পত্বীকে সাত্বন। করিয়া বপিতেন--“ও সকল 
অমূলক চিন্তামাত্র, ইহাব জন্য তুম কিছু ভেবোনা বা ভয় কবে ন11৮, 
শচীদেবী এই স্তোকবাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া কিছুধিন পন, 
নবদীপ চন্দ শিমাইটাদকে পাইয়া, এক কালে সকল শে।ক, সকল সন্তাপ্ণ 
বিস্ৃত হইলেন । 


সি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
বাল্যলালা । 


বে নিমাইয়ের বালালীলা অতি অদ্ভুত রকমের ছিল। সাধারণ বালকের 

“রগ দেখা যায় না। নিমাই দিন দিন শশীকলার ত্ায় বদ্ধিত হইয়া 
পিতামাতার আননবর্ধন করিতে লাঁগিল। যখন করচরণে শিশু 
হামাগুড়ি দিতে শিথিল, তখন তাহাকে আট্কাইয়া রাখ। দায় হইল। 
শচীদেবী গৃহে রন্ধন করিতেন, শিশু আঙ্গিনায় খেলা করিয়া বেড়াইত । 
একটু চক্ষের আড়াল হইলেই সে বাহির হইয়া পলায়ন করিত, জননী সমস্ত 
কাজ ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়। তাহাকে আটক করিতেন, বলিতেন-_ 
'রন্তছেলে, এখনও তোমার পা হয় নাই, তবু এত প্রতাপ, চলিতে পারিলে 
॥ জানি কি করিবে, বলিয়া কোলে করিতেন এবং আদর করিয়া মুখচু্বন 
করতঃ ঘরের মধ্যে পুরিয়! রাখিতেন। শিশু মধূর অধরে মৃদ্হাস্থয 
করিস মায়ের প্রাণে স্বর্গের স্থধা ঢালিয়া দিয়া গৃহ মধ্যে খেলা করিত। 
সে খেল! বড় বিষম প্রকারের, জননী একটু সরিয়! যাইলেই, সে ঘটি 
গেলাম ফেলিয়া দিত, বড় বড় জলপূর্ণ কলস, গাড়, ফেলিয়া ঘর জলময় 
করিত, জননী পুত্রের ছুরস্তপন! দেখিয়া মাথ! কুটিতেন। শিশু তাহাতে 
অতিশয় আনন্দান্ুভব করিয়া খল খল হাম্য করিত, দেখিয়া জননী যখন 
তাহাকে আদরের তাড়না করিতে যাইতেন,_অমনি দাদা বিশ্বরূপ 
আসিয়া “মা মেরোনা, মেরোনা৮” নিমাই চীৎকার করিলে থামান দায় 


৪ 


নঢ্দর নিশই 1 


হইবে, এখনি হরি নাম করিয়া তাহার বোদন থামাইতে হইবে । তুমি 
স্থির হও, আমি দেখিতেছি” বাঁলয়া, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে কোলে 
লইয়৷ বলিতেন-_“নিমাই, দাদা আমার, অত অগ্তায় করিয়া কি বাপমাকে 
জালাতন করিতে হয়, তাহলে যে তোমাকে সকলে নিন্দা করিবে 1” 
নিমাই এই অল্প বযসেই দাদাকে বড ভয় করিত---ভালও বাসিত, বিশ্ববূপ 
কোলে করিলে শিশু আর কোন প্রকার ছুরস্তপনা করিত না, 
দাদার কোলে উঠিয়া, কত অঙ্গভঙ্গি করিয়া খেলা করিত । বিশ্বন্ধপ 
বাড়ীতে থাকিলে নিমাই অনবরত দাদার কাছে কাছে ঘুরিত, আদৌ ' 
দৌরাত্ম্য করিত না কিন্ত বিশ্ববপ তআর সকল সময়ে ঘরে বসি 
থাকিতেন না। তিনি সমস্ত দিন টোলে পড়িতেন, তারপর বন্ধু- 
বাদ্ধবদ্িগেব সহিত শান্ত্র-চচ্চায় পিন কাটাইতেন, বাড়ীতে মাত আঙ্বারের। 
সময় আসিতেন | বিশ্বরূপ নিষাইকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি--নিমাইয়ের খাঁল্যলীলা! অতি আশ্চ্য্য। ছয়মাসে 
যখন নিমাইয়ের অব্পপ্রাশনের দিন ধার্য হইল, তখন আতীয়ন্বজন, 
নিমন্ ত্রিত হইয়া! জগন্নাথের বাড়ী আমিলেন। সকলে নানাপ্রকার সামগ্লীর রর 
আনিয়া শিশুর খেলার জন্য বাখিয়! দিলেন। উত্তম বন্্র-অলঞ্কারে নঞ্জিক্ষা . 
নিমাই শয্যায় উপবেশন করিল, যাতামহ নীলাম্বর তাহার নাম-করা” 
করিলেন--«গৌরহরি”। সকলে স্থসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বানককে বসাইয়াধ' 
তাহার নিকট এ সকল খেলনা দিলেন। সেই খেলনার মধ্যে 
একথানি *্শ্রীমন্ভাগবত” গ্রন্থ ছিল। সকলে দেখিতে লাগিল/--, 
শিশু ইহার মধ্যে কোন্‌ ভ্রব্যটা গ্রহণ কদর । সেই ক্ষ শি দম 
্রব্য ফেলিয়া অগ্রে “ভাগবতণ শ্রস্থধানি লইয়া নাড়া চাড়া করিল/ 


৯৫ 


ক্স নিমাই। 


খুলিয়া নিবিষ্ট চিনে তাহা! দেখিতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর এই কাণ্ড, 
দেখিয়া পিতা-মাতা ও উপস্থিত জনমগ্ডসী অবাক হইলেন এবং তাহার 
ভবিষ্যৎ বিল্লাবুদ্ধিও ধম্মনিষ্ঠ।র বিষষ আন্দোলন করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে শিশু চলিতে শিখিল। জননী শচীদেবী প্রতিদিন যশোমতীর 
মত পুত্রের বেশভূষা করিয়া দিতেন, পুত্র সুন্দথ সাজ-পজ্জায় সজ্জিত হইয়! 
কিপৎক্ষণ ঠিকভাবে থাকিঙ, তার পব ধূল! মা মাথিয়া সর্ববা্গ 
ধূলি ধৃূসরিত করিয়! ফেণিত, দেখিয়া জননী আপৃশোষে মৃদু তিরক্ষার 
করিতেন। 

পূর্ধ্বেই বলিয়াডি_নিমাইয়ের সমস্ত অলৌকিক ছিল। তাহার 
রূপ অতি অপবূপ, হস্ত ও পদতল হিন্থুলের স্টীয় রক্তবর্ণ, চলিবাব সময় 
যেন বন্ত ফাটিয়া! পড়িত। ন্যনেব দৃষ্টি, মৃখেব হাপি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব 
জ্যোতিঃ সমস্তই মধৃময়। দেখিলে নয়ন ফিরাইতে পাবা যাইত না । যে 
তাহাকে একবার দেখিত, সেই অবাক হইয়া ভাবিত-_মিশ্রের এ শিশুটা 
মানুষ না দেবতা ? 
ক" নিমাই ম।তাকে গ্রাহ কবিত না, মাতা ধম্কাইলে সে হাসিব চোটে 

হাঁ উড়াইয্া দিত, তবে পিতাকে একটু ভয় করিত আর ভয় কবিত-_ 

শেদ্াকে। এইজন্য শচীদেবী তাহার ছুরস্তপনা হইতে অব্যাহতি 
পাইবার জগ্ত প্রায়ই তাহাকে স্বাধীব কাছে, না হয় জোষ্ঠ পুত্রের কাছে 
শয়ন করিতে দিতেন। পুত্রের প্রতি শচীর বড় মায়া, এমন সুন্দর 
শিশুটার পাছে কোন অমঙ্গল হয়, পাছে কোন অপদেবতায় আক্রমণ 
করে, এই জন্ত শচীদেবী রাত্রে পুত্রকে নিজের কাছে রাখিতেন না। 
স্বধশ্মমিরত ব্রাক্মণেধ নিকট ত কোন অপদেবতার প্রভাব খাটিবে না, 


সঙ 


নদের লিগা 1 


এই জন্য প্রায়ই স্বামীব নিকট পুত্রকে শুইতে দিবার ব্যাবস্থা করিতেন 
পুত্র ঘখন উঠিথা পিতাব নিকট যাইত, তখন হিনি পুজরেব শৃন্যপাঞ্জে 
সমধুব মুপুব-ধ্বনি শুনিয়া আশ্চর্যযান্বিত ভইতেন, অপব দিক তইতে 
ন্ঈগন্নাথ পুত্রকে লইতে আসিয়। এবপ শুনিয়। স্তান্তত হইযা যাইতেন এবং 
নমাই নিদ্রিত ভইলে স্বামী-স্্রাতে পুণ্রেব কথা কহিতেন) জগন্নাথ 
বলিতেন--তোমাৰ স্বপ্ন দ্েখাখ বিষয় চিন্তা করিয়া এখন রোধ 
চইচেছে, নিমাইয়েব দেহে গোপালেব আঁবিভাব হইয়াছে ।” এ 
কথায় শচীদেবী আপনাকে গৌববান্থিতা মনে না কবিয়! পু 
বহে অবীবা হইয়া বলিতেন-ধিনিউ দয়া ককন, তাভাব দে 
যনিই বিবাজ ককন-_আমাব বাছাঁৰ যেন কোন অনিষ্ট না য়। 
বাছা যেন আমাৰ সকল দেবতাব দাঁস হয়ে হাডাত্তি গোভাপ্তি? হে 
বেচে থাকে 1” 

বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়েব দৌবাঝ্য কাডিতে লাগিঙ্গ। সে 
কাহাবও শাসন মাঁনে না, প্রতিবেপী সকলের বাড়ীতে যাইয়! অত্যা।- 
ঢাব করিতে লাগিল। পাডাব সকলে বিবন্ত ইমা পিতামাতার 
নকট অভিযোগ কবিলে, শচী ও জগন্নাথ তাহাদের নিকট ক্ষম! ভিক্ষা 
₹বিধা পুত্রকে শাসন কবিতেন। কিন্তু “চোব না শুনে ধশ্বেব কাহিনী” 
বখনকার তখনি-_-তাব পবই নিমাই সমত্ত তুলিয়া গিয়! আধার 
স্বকার্ধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইত। 

নিমাইয়ের বাটাব কাছেই গঙ্গার ঘাটি । সকলেই প্রাতঃক্গান করিয়া 
গঙ্গার ঘ্বাটে সন্ধ্যান্তিক করিত, স্ত্রীলোকেরা শিবপৃঙ্জা করিতঃ নিমাই 
সেই সময় তাহাদের কাছে গিয়া পূজার দ্রব্যাদি নট করিত, ফুল-ভুলসী 
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অদের নিমাই । 


বিন্বপত্র লইয়া আপনি মাথায় দিয়! বলিত-_“তোম্র! আমার পুজা কর, 
আমি তোমাদের ঠাকুর।” সকলে বিরক্ত হইয়। মারিতে যাইলে--. 
নিমাই এমন দৌড় দিয়া! বাড়ী আসিত যে, কেহ তাহাকে ধরিতে 
পারিত না। মাতা শুনিয়! পুত্রকে শাসন করিতেন--নিমাই কাদিয়া 
অধীর হইলে শচী কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করত বলিতেন-+হথারে 
নিমাই! তোর কি প্রাণে ভয় নেই বাবা, ঠাকুর দেবতার জিনিস কি 
অমন করে উচ্ছিষ্ট কণ্ডে আছে, তাতে যে অমঙ্গল হবে, তুই প্রাণে 
কাচবি না?” বণিয়া মধুব বচনে বুঝাইয়া দিতেন। পুনর্ববার যাহাতে 
হার না| কবে, তাহার জন্ত কত ভয় ধেখাইতেন, প্রতিবেশীর বাড়ীতে 
অপতে নিষেধ করিতেন। ইহাতেও আবার বিষম বিপদ হইত, 
নিখ।ইকে দ্রই একদিন দেখিতে ন1 পাইলে পাড়াব নকলে জগন্নাথ ও 
শচী দেবীর নিকট বলিত-_“কইগে, নিমাইকে যে আর খেলাতে দেখি 
নাই--তার কোনও অন্থখ করে নাই ত”? সকলে নিমাইয়ের অত্যাচারে 
যেমন বিরক্ত হইত--ছুই একদিন না দেখিলেও তেমনি আবার আঁস্থর 
শইয়। বড়ীঠে দেখিতে আসিত। নিমাইয়েব দর্শন, স্পর্শন, সঙ্গলাত 
সকলের এমনি সুখকর, এমনি আনন্দদায়ক ছিল। সেই দেব শিশুকে 
দেখিলে সকলের প্রাণই আনন্দে নাচিয়। উঠিত--তাহার স্ুমধূব কথা 
শুনিলে কর্ণকুহর পবিত্র হইত, তখন সকলেই বলিত--ছেলেট। দুরস্ত 
হউক, কিন্তু দেখলে প্রাণ শীতল হয়, সে বাটীতে ন| আসিলে ধেন 
সব ফাকা বোধ হয়,_-এবাব সে বাড়ীতে আদিলে আদর করো--আর 
তাড়না করো না। ছুরন্তপনা করুলে সকলে একটু সাবধান হইন্েই 
সব গোল ঢুকিয়। যায়--ছুধের ছেলে, বড় লোকের উপর কত বল 
১ ৭ 
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প্রকাশ করিষে? এইবপে সকলে আনিয়া আবার নিমাইকে আদর 
করিবা ঘবে লইয়া যাইত। 

একদিন একটা বিদেশী ব্রাঙ্গণ মিশরের বাটাতে আপিয়া৷ আতিথা 
গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথ ও শচী দেবী এ সকল বিষয়ে বড়ই আগ্রহা- 
স্থিত ছিলেন। ব্রা্ণকে আসিতে দেখিয়। সাদবে ঘরে ভুলিয়া 
লইলেন এবং তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাক্গণ বলি 
লেন-“আমি বহু দুবদেশ হঈতে আসিতেছি ; ছুই তিন দিন কিছু 
আহার হয নাই; আমি স্বপাকে আহার করিব--তোমরা তাহার . 
উদ্যোগ করিযা দাও ।” শচী দেবী তাহার প্রাণকুমারের মঙ্গল কামনাস।. 
ব্রাহ্মণের আহাবের আয়োজন করিয়া দিলেন--তিনি গঙ্গা্পান ঝরিয়া 
আপিয়া স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তত করতঃ ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন . 
করিয়া দিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। এমন সময়ে শচী- 
নন্দন নিমাই অতি ধীরে ধীরে আসিয়া তাহা। উদরস্থ করিতে লাগিলেন। 
্রাক্মণ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন--নিমাই সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়াছে । তিনি 
জগন্নাথকে সমস্ত কথা বলিলেন--জগন্লাথ পুত্রকে ভিরদ্কার কধিয়া। 
পুনরায় ঠাকুরের সমস্ত আয়োজন করিয়! দিলেন। ব্রান্মণও বাকের । 
সমস্ত অপরাধ মাজ্জনা করিয়া পুনরায় রন্ধন করিলেন--সেবারেও 
নিবেদনের সময় নিমাই আনিয়া তাহা! উচ্ছিষ্ট করিল। এইরপে তিনবার 
অন্্ প্রস্তুত হইল, নিমাই তিন বারই তাহ। নষ্ট কপিল, দেখিয়! জাঁগক 
্রাক্মণ ধ্যালস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলেন--.এ বালক পামান্ট নহে, . 
তাহারই ইষ্টদেবতা আজ জগন্নাথের গৃহ আলোকিত করতীঃ “বালক । 
বেশে তাহার অভীষ্ট পুরণ করিতেছেন। বারবার তিনবার শ্রীতিগৃর্াক 
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অন্ন ভোজন করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। তখন ত্রাঙ্গণ 
ভগবানের চরণে অশেষ 'মিনতি-প্রণতি জানাইয়া সেই দেবদুর্লভ প্রসাদ 
ভক্ষণ করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন। 

- জগন্নাথের গৃহে শালগ্রাম শীলা ছিলেন। প্রতিদিন তিনি তাহার 
সুজা করিতেন। তখন যে গৃহে'নারায়ণ শীলা, চণ্ডীমণ্ডপ, তুলসী বৃক্ষ 
এবং গোশালা! ন। থাঁকিত, তাহা হিন্দুর গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত না । 
শুর্ষে হিনুগৃহস্থালীর এইরূপ নিয়ম ছিল, বিশেষতঃ ত্রাহ্মণের গৃহে এ 
সকল থাকা চাই-_নুবা। সমাজে তাহার সন্মান রহিত হইত। প্রতিদিন 
- জগন্নাথ গৃহ-দেবতার পৃজা-ভোগ সমাপন করিলে_-শচী দেবী গাত্র ধৌত 
করিয়া, অতি পবিত্র ভাবে আসিয়া পৃজা-গৃহে ইঞ্টজপ করিতেন, পুত্রের 
 অঙ্গল কামনায় কত প্রার্থনা করিতেন। শচী দেবীর অত্যন্ত শুচিবাই 
_শছিল-তিনি একস্থান দশবার ধোঁত করিতেন_গোময় দিয়া সমস্ত 
২আঙ্গিনা পরিষ্কার করা, তাহার প্রাত্যহিক কাজ ছিল। তারপর ঠাকুর 
. ঘর তিনি এমন প্রাণপণ যত্ডে পরিষ্কার করিতেন-_যাহা দেখিলে অতি 
সিকি, সে গৃহে প্রবেশ করিয়া পূজা না করুক, কিছুক্ষণ বসিয়া 
ঢাইতে ইচ্ছা করিত। 
১৫. আজ স্বামীর পূজার পর শচীদেবী অতীব পবিত্র হইয়া দেবগৃহে চক 
রঃ স্থিত করিয়া ধ্যানস্থা হইয়াছেন। এমন সময় নিমাই চুপে চুপে তথায় 
.. -আমিলেন এবং শালগ্রাম শীলাটাকে সিংহাসন হইতে . নামাইয়া আপনি 
.. স্ঠাহার স্থান, অধিকার, করিয়া বফিলেন। জননীর ধ্যানভঙ্গ হইলে 
পুতে এই কাও কারখান! দেখিয়া তিরস্কার ও তাড়না করিতে গেপেন 
রি কিন্ত শিমের সেমিনক্ার ভাব দেখিয়া রি ন্তিত হা ডা 
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গায়ে হাত তুলিতে বা কোনরূপ তিরস্কাব করিতে গারিলেন না, 
এক দৈব শক্তির আকর্ষণে তিনি অভিভ্ভতা হইয়া গ্বামীকে সংপরিচর 
'দিলেন। নিমাই 

জগন্নাথ আসিয়া পুত্রের ভাব দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন পাদ 
তাহাব এইভাব দর্শনে তিনি মনে মনে কত কি চিন্তা করিয়া পূর্ব ঘটন। 
স্মবণ কবতঃ আশ্বস্ত হইলেন, নিমাইকে কিছু ন' বলিয়া পুনরাখ দেব- 
শিলাকে পঞ্চগব্য দ্বাবা স্নান কবাইয়া, নানাবিধ স্ৃতি-মিনতির দ্বার! 
তাহাব পৃজা করিষা পুত্রের দৌষ প্রশমনেব জন্য আস্তবিক ক্ষমা প্রার্থনা 
কবিলেন। 

বিশ্বব্প বাটীতে আসিয়া ছোট ভাইয়ের প্রশ্ববিকতার আভাসে 
ব্যাকুল ভইলেন, তাহাকে কোলে কবিয়! বলিলেন-_-“নিমাই ভাই! 
তুমি এমন দুবস্ত হচ্ছ কেন, তোমার কি প্রাণের ভয় নেই ? ঠাকুর 
দেবতার কাছে কি অমন দুষ্টামী করিতে হয়, তাঙ্কা হইলে তাহার! 
পাপ দিবেন_-তোমার কষ্টের একশেষ হইবে” 

অগ্রজের কোলে উঠিয়া নিমাই যেন চোরটাব মত শাস্তভাব ধারণ 
করিল, নীববে দাদার কাধে মাথা রাখিয়া যেন কত লজ্জা! ভব 
কবিতে লাগিল। পূর্ধে বলিয়াছি--নিমাই কেবল দাদাকেই অতিশয় তয় 
করিত, আর বিশ্বর্ূপ প্রাণের ভালবাসায় অন্থজের এই অমান্ুধিক 
কিয়া-কলাপ দেখিয়া বিস্ময় বিক্ষারিতনেত্রে তাহার স্থন্দর বদনের 
ধায় ভাব মণ্ডিত সৌনর্য্যের পানে তাকাইয়া আপনহারা হইতেন। 
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বিদ্যারস্ত। 


নিমাই পঞ্চম বরে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ যথারীতি 'ভাহাব হাতে 
খড়ি দিলেন এবং প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে 
নিযুক্ত কবিয়া দিলেন। বাল্যকালে যে বালক যত চঞ্চল হয়, বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেধাশক্তির পরিচয় তত বেশী প!ওয়া যায় এবং 
চঞ্চলত! কমিয়া ক্রমশঃ শান্ত শিষ্টভাবে পরিণত হইতে থাকে। 

নিমাইয়ের ও সেইরূপ হইয়াছিল। সংস্কৃত শিক্ষার নিয়মানুসারে 
প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথমে ব্যাকরণ কষ্ঠস্থব কবিতে হয়; নিমাইয়েব 
বিদ্যারস্ত হইখাঁর কিছু দিন পরে তাহার অলোঁক সামান্য প্রতিভার 
প্রকাশ হইতে লাগিল। সে এই অল্প বয়সে এই নীরস ব্যাকরণ, এমন 
স্ুদার ভাবে কস্থ করিতে লাগিল-_যাহা দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের 
বিশ্মায়ের আর লীমা রহিল না। 

গৌরাঙ্গের স্বাস্থ্য খুব ভাল। একদিনের জন্তও তাহার শরীর কোম 
প্রকার অন্ধস্থ হইত না-_-এইজন্য সে প্রতিদিন প্রফুল্নচিত্তে পাঠাত্যাস 
করিত--পাঠের লময় তাহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাঁকিত না। 
জগন্নাথ ও শচী দেবী পুত্রকে লেখা পড়ার জন্ত তত বিরক্ত করিঠইলে 
না)নিমাই বীচিয়া থাকুক, লেখা পড়া শিখিবেই--এই তাপেন 
ছুধের ছেলে। ঃ 

কই 


নদের নিআাই। 


অগ্রজ বিশ্বরূপ অগ্গুজকে লইয়া সময়ে সময়ে বসিতেন--তাহার : 
পাঠেব পরীক্ষা করিতেন এবং কনিষ্ঠ ভাতার মেধাশক্তির পরিষউত্স 
পাইয়া আশ্চয্য মনে বলিতেন-_-এই ছূর্ধোধ্য কঠিন ব্যাকরণ শান্ত নিমাই 
এত ছোট বয়সে কেমন করিযা! এরূপ 'ভাবে আয়ত্ত করিল? আশীর্বাদ 
এহকাবে বাঁলতেন--নিমাই নিরোগ হইয়া বাচিয়। থাকিলে ভবিষ্যতে 
বে একজন বড পণ্ডিত হইবে--সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সাঁধারণ . 
মন্তষা-শিশ্ত এত অল্প বয়সে এরূপ কঠিন বষয় সমাধান করিতে পারে 
ন।--নিমাই কি তবে ক্ষণজন্সা? 
পিতামাতা পুত্রকে হাতেখড়ি দিয়া পাঠাবন্ত করিয়। দিয়াই ক্ষা । 
১তরাছেন। তাহার জন্য যে কিছু চেষ্টা করা--নিমাই পড়িল কি লগা, 
বিষ্কালয়ে যাইতেছে কি কাকী দিতেছে, সে বিষয় তাহাদের দৃষ্টি ছিল 
"11 কেবল বিশ্ববূপ সময়ে সময়ে বালককে কাছে বস।ইয়া একটু আধটু 
নাডাচাডা করিয়। বিশেষ স্থথবোধ কবিতেন, কোননধপ, 'জোর 
জবনদস্তি কবিতেন না । এত ছোট বেলায় পাঠের জন্ত বেশী পীড়াগীডি 
াকলে বালক বিগভাঈয়া যাইবে, হয়ত কোমল যস্তিষ্ক ওজনের 
তিবিক্ধ ভার সহা করিয়া নিত্তেজ হইয়া! পড়িবে, স্বাস্থাহানী হইয়া 
শর নষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে । এইজগু নিমাই আহরহঃ দাদাকে 
গডাইন্ছে বলিলেও, তিনি বলিতেন--“সমন্ত দিন পড়। ভাল নগ্,--তুগি 
*৭ন থেলা করগে।” দাদার অঙ্গমতি পাইয) নিমাই নঙ্গীগণের সহিষ্ঠ, 
।খলাইতে যাইভ। | 
এদিকে পিতামাতাও নিমাইকে অতিবিঞ্জ ভাদর দিতেন-১কিছু 
পালেলালা | শ্মাজেই নিমাই আর ভাত পাঠে মন দিত লা) সময 
৩ তক 


বন নি্সাই। 





নিমাইয়ের রূপ কীচা সোপার মত, গঠন পানী যত 
| রর টির তাহার জননী আঁটিয়া সয়া কাপড় পরাইয়া, 
 পুর্ণচন্দ্রের গায় বদনথানি অলকা-তিলকারৃত করিয়া দিতেন এবং 
বড় বড় কেশগুলির সংস্কার করিয়া তাহাতে চূড়া বাধিয়৷ দিতেন। 
বালক এইরূপে যখন নাচিয়! নাচিয়া বয়স্তগণের সহিত গান গাহিতে 
- গাহিতে আঙ্গিনায় ঘুরিয়া! বেড়াইত, শচীদেবী তখন সমস্ত কাজকম্ম 
. ছুলিয়া অন্যান্ত রমণীগণের সহিত হাততালি দিয়া তাহাকে উৎসাহিত 
" করিতেন । নিমাই হেলিয়! ছুলিয়া উন্মন্ডের ন্যায় মৃত্য করিত, আর 
- সকলেই মুগ্ধ নেত্রে দেখিত__জগন্লাথের আঙ্গিনায় একটা অপূর্ব 
,. সোণার পুতুল নাচিতেছে, যেন ব্রজধামে নন্দের বাটাতে নন্দ-ননদনের 
:. অধুর নৃত্য ! তাহা দেখিয়া সকলে ভাবাবেসে চক্ষের জলে বুক 
9 সাইত নি 

কখনও কখনও বয়স্তগণের সহিত এই ননীর পুতুল হরিবোল বলিয়া 
. উদ্যাম ত্য করিত, শেষে ধুলায় গড়াগড়ি দা রুদ্শ্বীস হইবার উপক্রম 
১করিত। 'শচীদেবী শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া সু মধুর তিরফারে 


বুকে তুলিয়া লইতেন, শ্রীঅঙ্গের ধুলা সী দিক সন করিতে 


- ্ করিতে ঘরে লইয়া যাইতেন | . 
নিমাই বড় “আবদারে ছেলে--বড় এক্ষগুয়ে। একবার যাহা 
আবদার ধরিত-_তাহা নাপাইলে আর রক্ষা. রাখিত না ননী দে, 


ননী দে, বলিয়া! মায়ের আচল, ছি'ড়িত--সময়ে সময়ে রাগে মাথার 


রি " হর চারি ছিড়িয়া রক্তপাত করিত ণ নাও বলিতেন-*খোকা থোকা 
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করিস্‌কি বাবা? তোব একদও তর্‌ সয় না, কাপড চোপড় ছাডি 
ডা?” শচী চিরদিন বিষম শুচিবাই গ্রস্তা, নানা প্রকাবে শুচি ন। 
হইলে, তিনি কোন ক।জ কবিতেন ন।। কিন্ত দুবস্ত পুত্রেব জালায় 
অস্থির হইয়া, আচভ কামড খাইয়! শশব্যস্তে শিনি সেই ননীর 
পুতলী নিমাইয়েব হাতে নবনী প্রদান করিতেশ। দিতে বিলঙ্ব 
হইলে, কোন বাধা ন| মানিয়া নিমাহ ম্বহন্তে তাহা গ্রহণ করতঃ 
ব্রজেব গোপালেৰ গ্ঠায় ছুটিয়া পলাইশ এবং এক একবাব গাছ 
1ফবিয়। দেখিত--জননী ধবিতে আসিতেছেন কি না। 

পুত্র হ্বাডি ঢাইল--কোন বাধা মানিল না! দেখিয়া, শচী বিষম 
খাগান্বিত হইয়া বলিতেন--”আচ্ছ! যাও, একথা হয় কর্ভী আসলে, 
ন| হয় তোমাব দাদা মাসিলে আমি নিশ্চয় বলিষা দিব ) তখন তোমাব 
কি শান্তি হয় দেখিও 1” নিভীক শিশু মধূব অধবে লঙ্জা-ভগ্-মিশ্রিত 
একটু মুচকি ভাপিয়। পলায়ন কবি । নিমাই বাডীতে যেমনি, পাড়ায় 
তেমনি কাহার হাব দীব মানিত না, সকল গৃহস্থকেই জাপাতন 
কবিত। কিন্তু তাহাবা এখন আব শচীদেবীর কাছে কোন 
অভিযোগ উপস্থিত কবিত ন! ১ কাবণ তাহা হইলে যদি জগন্নাথ তাহা, 
শ্রীঅঙ্গে সাট মাবেন, আব শচীদেবী বিবক্ত হইয়া য্দি তাহাকে বাধিয়! 
বাখেন--তাহা হইলে ত নিমাই বিষম কষ্ট পাইবে--আর এমন 
কবিয়া তাহাদেৰ আঙ্গিনায় নাচ-গান কবিয়া খেলা করিতে আলিবে 
না। এইজন্য প্রতিবাসীবাও নিমাইয়েব অত্যাচাব যে অবাধে সঙ্থ 
শরিত নাএমন নহে । টি 

পড়া শুলীয় আব কিছুমাত্র মন নাই--কেবল খেলা । সিথাই 
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গঙ্গাতীরে বাঁলক বালিকাদিগের সঠিত কেবল খেলা করিত! এইট 
সময় বল্পভাটাধ্যের কন্া লক্দ্রীদেবীও তাহাঁৰ সহিত খেলাইতে 
আসিতেন-_দুইজনে বড ভাব হইয়াছিল । 
একদিন গঙ্গাদাঁস পণ্ডিত জগন্নাথের সহিত পথে দেখ! হইলে 
বলিলেন--প্নিমাই আর পড়িতে আসে না কেন? আজ প্রায় মাসাবধ 
হইল্স সে এদিক মাডায় নাই। পিতা ঘদিও পড়ার জন্ত পুঙ্কে বেশী 
চাপ দিতেন নাতথাপি তিনি জানিতেন, নিমাই প্রত্যহ বিদ্যালয়ে 
ঘাক়, কামাই করে না। শিশু বয়সে বিদ্যালয়ে অন্পস্থিত হওয়াটা 
ঘড দোষ। বালক ষত পড়,ক আক নাই পড়ক, বিদ্যালয়ে যাওয' 
চাই, ভাহাতে আ্টরক্তি বাঁডে এবং উত্তর কালে পাঠে মনোযোগ 
দিবার সুবিধা হয়। 
পিতা বখন শুনিলেন--পুত্র আজ একমাস অগ্রুপস্থিত--বিদ্যালখ্ে 
যায় না, তখন তিনি অগ্রিশশ্মী হইয়া বাড়ী গেলেন এব* পত্বীবে 
জিজ্ঞাস করিলেন-_-নিমাই কোথায়? শচী দেবী ক্ুত্রিম রাঁগে বলি 
লন--আমি ঘরের কাজ করিতেছি--কেমন করে জান্বো ৮» ছেলে 
চে বেলা বেরিয়েছে, .হয়ত পাড়াব কারু বাডী, নয় গঙ্গাৰ ঘা 
আছে, তোমরাত আব ফেউ দেখ বে ন)? 
গন্নাথ শুনিয়া বই বাগিয়। গিয়াছেন--একটা সাট লইয়া পাডাএও 
ছুই এক বাড়ী ঘুবিলেন। হাতে সাট দেখিয়। সকলে বুঝিল--গন্লাথ 
যেরূপ রাগিয়াছে, তাহাতে নিমাইিকে আজ মারিয়াই ফেলিবে। ভাহাবা 
ভিল্ন পথ দিয় গঙ্গাতীবে নিমাউকে স্বাদ দিল। নিযাই পিতা 
ভয়ে ভ্রীত হইয। অন্ধ দিক দয়। বাডীব দিকে ছুটিল। একজন 
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বালক বলিল--নিমাই গঙ্গাতীরে নাই, এঁষে ঘরে দৌড়াইতেছে! 
জগন্নাথ সাট লইয়া! অগ্রসর হইলেন--নিমাই ছুটিয়া ঘরের মধ্যে 
প্রবেশ কবিতে লাঁগিল। শচী দেবী গৃহের মধ্যে রন্ধন কাধ্যে ব্যাপুত 
্ছলেন, প্রাণের নিমাইকে এমন ভয়চকিত নেনে উর্ধস্বাসে গৃহে 
দিতে দেখিয়া বাহির হইলেন, দেখিলেন-_ম্বামী সাট লইয়া পুত্রের 
প্রতি ধাবিত হইয়াছেন । নিমাই ভয়ে জননীর'কোলে গিয়া লুকাইল, 
শচী স্বামীর উগ্রমৃত্তি দেখিয়। বলিলেন-স্্যাগা! তুমি কর কি, 
ছেলে ডরাইয়া মরে-তুমি হাতের ছড়ি ফেলে দাও; দেখ দেখি 
ছলে ভয়ে কেমন হয়ে গেছে। নিমাই পিতার মুর্তি দেখিয়! কাদিয়। 
ফেলিল-_-জগন্নাথের হাতেব ছড়িও অমনি ভূপতিত তইল, গোরা 
মন্দরের সেই শুষ বদন দেখিয়া জগন্নাথ কাতর প্রাণে কোলে করিয়া 
বলিলেন__ই। নিমাই, তুমি এত দুষ্ট হলে কেন? একদিনও 
বিদ্যালয়ে "যাও ন।); পণ্ডিত মহাশয় তোমার কত নিন্দা করলেন-- 
তাই শুনে আমার প্রাণ বড় খারাপ হয়েছে। 

নিমাই কোন উত্তর করিল না, কেবল হাউ মাউ করিয়া! কারদিতে 
লাগিল। নিমাইয়ের চাদমুখ মলিন দেখিলে পিত। মাতার মাথা 
বুরিয়া যাইত--কাদিতে দেখিলে ত কথাই নাই-_-তখন তাহাকে সান্না 
করা দায়! ফুকাঁরিয়। কাদিতে দেখিয়া শচী শশব্যন্তে বানু প্রসারিত 
করিয়া আসিয়া নিধাইকে কোলে করিলেন, চাদ মুখে শত চুঙ্গন 
দিয়া স্বামীকে বলিলেন_-তোমার কি একটু মায়া নেই--কেঁদে কেছে 
ছেলের মুখ ক শ্রকিয়ে গেলো দেখ দেখি, ছুধের ফ্চেলেকে "এ 
'তাড়ন। করা! ভাল নয় 


| শু 
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জগন্নাথ বুঝিলেন--আজিকাঁর তাড়নাট1 বড বেণী হইয়াছে, নিমাই 
আমাব ভয় পাইয়াছে, ক্ষুত্র শিশুব প্রতি রাগে এতটা! কর! ভাল হয় নাই। 
তিনি স্ত্রী ক্রোড হইতে পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ 
বলিলেন--খোকা, আর তোমাকে মারবো না, তুমি চুপ কর। বালক 
পিতাব স্সেহমধুর সাত্তবনায় হস্থিৰ হইয়া তাহাদের আসেপাশে ঘুবিয়। 
খেল! করিতে লাগিল। সেইদিন হইতে তিনি আর পুত্রকে কিছু 
বলিতেন না, কাজেই নিমাই সেইদিন হইতে নিশ্চিন্তচিত্তে খেলিয়। 
বেভাইতে লাগিল । 

নিখাইয়ের অতিরিক্ত জালাতনে সময়ে সময়ে পাড়াথ কেহ কিছু 
বলিলে, শচীদেবী মনে করিতেন--ছেলে আমার তেমন নয়। তবে 
পাড়ার কুলৌকেব সঙ্গে এই রকম কবে, তাহাব আরও বিশ্বীস--নিমাই 
খুব হৃছেলে, নিমাউয়েব কৌন দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না৷ 

পুঞ্ত জননীকে কত জালাতন কবিত। শচীদেবী শুচিবাইপ্রান্ত। ছিলেন 
বলিয়া নিমাই আবার করিয়া যখন কিছু পাইত না, তখন যে দ্রব্য 
ছু'ইলে মাতা রাগিবেন, নিমাই তাহাই স্পর্শ করিত । শচীদেবী অমনি 
রাগে জলিয়! উতঠিক্প! পুত্রকে তিবস্বার করিতেন, বলিতেন--“তোর জন্য 
সমস্ত আচার-বিচার নষ্ট হ'লো দেখছি, হারে, তুই ব্রাঙ্গণের ছেলে-_ 
একি করিস্? সব মজালি দেখছি।” তখন পুত্রকে ধরিয়া সান করাইয়| 
বলিতেন--”ছি বাবা, অমন কর্তে নাই”, বলিয়। নিজে আবার ন্গান 
করিয়া আসিতেন। শচীদেবী নিমাইয়ের যেব্প আবার সহ করিতেন, 
আর্জকাঁলকার জননী হইলে যে কি হইত, তাঁভা বল! যায় ন।। 


পপ পপি 


৩৮” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
বিশ্বরূপের গুহত্যাগ । 


জগন্নাথের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল না, কাজেই অঙ্কের চিন্তা 
তাহাকে বিব্রত হইয়। থাকিতে হইত। তাহার দুইটি পুত্র বিশ্বরূপ ও 
নিমাই কিন্তু একটিও উপযুক্ত হয় নাই, কাজেই তাহাকে সংসার চিস্তার 
জন্ঠ শিশ্-ঘজমানের বাড়ী নানা প্রকার কাঁজবন্ম করিয়া না বেড়াইলে 
চলিত না। এই জন পুত্র দুইটির বেশী তত্বাবধান করিতে পারিতেন না 
তথাপি নিমাইয়ের দাঁদ। বিশ্বর্ধপ, এই সবেমাত্র ষোল বৎসরে পদার্পণ 
করিম্া বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছেন। আর নিমাই ত অতি শিশু, 
হাসিখেলায় দিন কাটায়। পিতা নিজের চেষ্টায় ঘুরিয়! বেড়ান, কাজেই 
পুত্রদের সহিত সম্বন্ধ বড় কম, যাহ করেন--জননী শচীদেবী। 

বিশ্ব্ূপের সহিতও পিতার দেখা হয় না। তিনি টোলে পড়িতেন, 
তাহার পাঠে একাগ্রতা অত্যন্ত অধিক ছিল। তিলমাত্র সমগ্স তিনি 
বৃথা কাজে নষ্ট করিতেন না। কেবল সময়ে সময়ে তাহার মাতুলপুঞ্জ 
লোকনাথের সহিত ধশ্ম চচ্চা করিতেন, ইহাদের ছুইজনে বড় সম্ভাৰ 
ছিল। নিজের কোন ভ্রাতা-ভঙ্নী ছিলনা বলিয়! বিশ্বরূপ মাতুলপুত্রের 
প্রতি বড়ই আঁসক্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। তারপর যখন নিমাই 
. জন্মগ্রহণ করিল, তখন বিশ্বক্ূপের আনন্দের সীম! রহিল না। * 
পূর্ব বলিয়াছি--.এই সময় নবদ্বীপে বৈষবের সংখ্যা বড় কম ছিল, 


৯ 


নদ নিমাই। 


॥ ছিলেন, ঠাহারাও শান্বমতে কোণ কাজ কাখতেন না, অনেক 
*৭য়ে অনাচাব কবিয়া ফ্লিতেন। এইজন্ত তাস্ত্রকেব দল খুব প্রবল 
হইয়াছিল । 

এই সময় শান্তিপুবে একজন বারেন্্ ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন, তাহাব 
নাম কমলাক্ষ মিশ্র, ইনি মাধবেন্দ্রপুরী নামক একজন কৃষ্ণভক্ত গুরুব 
নিকট মন্তরগ্রহণ কিয়! নান! বিদ্যায় বিভূষিত ভইম্াভিলেন | বৈষ্ণবধশ্ধ 
কাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল, ষোগষাগে তিনি অশেষ শক্তিমন্ধ হইয়া ফ্থার্থ 
বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া! সাধারণেব শ্রদ্ধাভক্তি আকধণ কবিয্বাছিলেন । এই 
কমলাক্ষ শেষে ভক্তিবলে শ্রীগুরুর নিকট অদ্বৈভাচাষ্য উপাধি লাভ 
কবিয় শাস্তিপুরে অবস্থান কবিতেন। 

অদ্বৈতের নিবাস শান্তিপুরে হইলেও নবদ্ীপে তাহাব বাসস্থান ছিল । 
তিনি সময়ে সময়ে তথায় আসিযা অবস্থান কখিতেন, এইস্থত্রে বিশ্বরূপেব 
সহিত ভীহার মিলন হয়। বিশ্বরূপ অতুলনীয় যুবা, বূপগুণের আধাব, 
এইজন্য অদবৈতাচার্ধ্য এবং ভীহার ভক্তগণ বিশ্বর্ূপকে দেখিয়া! বডই মুগ্ধ 
কইলেন, এই অল্প বয়সে তীহার পাণ্ডিত্য এবং ধর্ঘ্ভাঁব দেখিয়া তাহাবা 
আক্কষ্ট হুইয়। পড়িলেন। বিশ্বধপ কখন তন্্রতত্ব লইয়া, কখন বেদান্তেৰ 
শায়াবাদ লইয়া আলোচনা! কবিতেন। এই কঠোর শাস্ত্র আলোচনায় 
তিনি অদ্বিতীয় হইলেও তর্ক-যুক্তিতে খেঁবল অশাস্তি ভোগ করিতেন, 
প্রাণের একটা যথার্থ শাস্তি তিনি একদিনের জন্তও উপভোগ 
করিতে পারেন নাই । এই সময় বৈষ্বচুডামনী অহবৈতাচাধ্যেত্র লভাদ্ব 
গ্রবেশ* করিয়, তিনি ভক্তিশান্ত্রের রসাম্বাণন করিতে লাগিলেন! 
কঠোর মায়াবাদের অসার যুক্কিতর্ক ছাড়িয়া, তিনি ভক্তিশান্ত্র অধযয়নে 


০ 


মতে নিমাই । 


এব সাধুঙক্ অছ্বৈত1চায্যেপ উপদেশ শ্রবণে ক্রমশঃ প্রাণে এক অপূর্ব 
আনন্দ উপভোগ করিতে পাগিলেন। অদ্বৈতাচাধয যখন গঙ্জাজলে, 
ঝ্ুলসীদলে ভক্তি-চন্দন মিশ্রিত করিয়া প্রেমাশ্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে 
পু] করিতেন, আর ভক্তিবিজড়িত কে প্রাণে ডাক দিম্বা বলিতেন-- 
“২ দীনবন্ধু! পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ আমাদের অধোগতির চূড়া 
হইয়াছে, আর কেন ঠাকুর ! আমাদিগকে উদ্ধার কর।” এক একদিন 
তিনি স্বয়ং আশ্বাস দিয়া বলিতেন--প্রভু আসিয়াছেন, আর জীবের 
কোনও চিন্তা নাই । আমি দ্বপনে তাহার রূপ দেখিয়াছি, তিনি মহাশক্ষি 
প্রীরাধার শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া, তাহারই স্বকূপে মর্তে আসিয়্াছেন, 
আর কোন্‌ চিন্তা নাই ।” এই কথা শুনিয়। বিশ্বরপের মনে হইত, আমার 
ছোট ভাই নিমাই কি তবে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়৷ জন্মাইল ? 
তাহারই ত কাচা সোণার পার। ব্ূপ, শক্তিও অসীম, রাধ। ও কৃষ্ণ নামেই 
ত সে এই বয়সে মাতোয়ারা ; মনে মনে এই চিন্তা করিতেন, আবার 
পাছে কনিষ্ঠের অকল্যাণ হয় ভাবিয়! ষাট্‌ ষাট্‌ করিয়া, সে ভাব ভাবের 

"রঙ্গে ভাসাইয়া৷ ধিতেন। 
এদিকে পিতা, পুত্রের প্রতি নজর রাখিতেভেন না। বড় ভাই 
সর্ধদা শান্ত্রপাঠ লইয়। ব্যস্ত থাকায়, নিমাই যথেষ্ট গুশ্রয় পাইয়! দিন দিন 
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল । সে এখন আর কাহার শাসন মানে না, 
মাকে ই করে না-পিতাকে একটু করে, তবে তিনি মংলারের 
্ব্বদাই বাড়ী ছাড়া, কে তাহার পাছু লাখিয়! থাকে? 
ন্ত ভন ও মান করে বটে কিন্ত তিনিও নিজের 
রশ লইয়াই ব্যস্ত, কাজেই বালক শাসনানীত হইয়া 

পিউ 


উদ্ভান্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার দৌরাম্যে সকলেই অস্থির 
হইয়া পড়িল। বৌধহীন বালককে ভাল মগ বুঝাইয়া শিক্ষা না দিলে, 
যেরূপ হয়, নিমাইয়ের তাহাই হইল। | 
একদিন অনধ্যার, টোলে পড়া বন্ধ, অধৈতাচারদ্য সেদিন কোথা 
গিয়াছেন, বৈষ্ণব সভায় কেহ নাই, কাজেই বিশ্বূপ আজ কনিষ্ 


ভ্রাভাটিকে লইয়া. বাঁড়ীতেই 


আছেন, নিমাইকে লইয়া গরাক্ষ। 


করিতেছেন, এই বয়সে তাহার বুদ্ধির প্রাথধ্য দেখিয়। মনে মনে কতই 
আনন্দিত হইতেছেন। পিতা জগন্না4ও আজ কোথাও যান নাই, 
বাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সহিত সংসারের নানা কথাবার্তা কহিতে কহিতে 
. বলিতেছেন_খেটে খেটে তোমার শরীর দিন দিন বড় খারাপ হচ্ছে 
দেখছি, একা এত পরিশ্রম কর, কাজেই এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে 


.. শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে ॥? 
. শচীদেবী বলিলেন-দেখ, 


আমি খাটুনিকে ভয় পাই নাঃ নিজের 


সংসারে খাটছি, টানাটানির সংসার কি হবে বল, কিন্তু ছুবস্ত নিমাইয়ের 
.: জন্য খাটুনি যে.বড় বেশী, উহাকে আর পারিয়। উঠি না যদি তুমি বা 


রা বিশ্ব একজন, ঘরে থাক, ত৷ 
| পারে না এ, ষ 


হলে নিমাই আর অত দৌরাত্ম্য করিতে 


নি জগন্নাথ. বলিলেন_“নিমাইয়ের দুরস্তপনার কথা৷ গাড়ান্স খুব শুন্ছি, 
কিন্তু কিকরি, ছেলের জন্য বাড়ী বসে থাকলেও তচ : -'- আর 


অরববরূপের এই পড়ার সময়, ও ভগবানের “রুপায়। ক্রম” 
- হয়ে উঠছে, এখন পাঠ বন্ধ করে ঘরে বসিয়েও ত রা. | 


... শচীদেরী বলিলেন__পভাঁকি. হয়, ছেলেকে ম ৰ 
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এতে যদি খেটে খেটে মবে যেতে হয় তাও ভাপ; তবে এক কাজ 
কর না?” 

জগন্নাথ । কি কাজ তুমি কর্তে বল? 

শচী। বিশ্ববূপ ত বড হয়েছে, এইবার একটা বিয়ে যোগাড কব 
না? তা তপে ঘবে একটা হা তস্টডকৃৎ ছোট বউ হয়, বাহিরের ফাই 
ফবমাইস্‌ অনেক্ক সে খাটতে পাবে, কিছু শা পাবে, শিমাইকে নিষে 
ঘবেব মধ্যে খেলা কবলে আমাব অনেকটা নির্ভীবনা হয়, পবিশ্রম ও 
কম ভয়। 

বনধিন পিতাপুত্রে দেখ। হয় শাই। জগন্নাথ উপাজ্জনেব চেষ্রা 
অতি প্রঠ্যষে বাটাব বাহিৰ *ইযা দববভী গ্রামে শিষ্কবাভী খাইতেন। 
বিশ্বব্প তাঁহার পথ শখ্যাত্যাগ বাবয়। গুকগৃহে বাইতেন, কোনপ্দণ 
মধ্যাহ্ন সমযে আিতেন, কোনদিন আপিতেন না। অছৈতাঁচায্যেব 
বাটাতে আহা কবিয়া অনেক বাত্রে গৃহে আসিতেন, জগন্নাথ তখন 
আাহাপাদি করিয়া ছুবস্থ নিমাইকে লইয়া শয্যার আশ্রয গ্রভণ করিলে, 
অতিবিক্ত পরিশ্রমেব পব স্বভাবতঃই অবসাদ আসিয়! তাহ।কে ভক্তরা মগ্ন 
করিত। বিশ্বরূপ আসিয়া আহার।ধি কবিতেশ, পবিশ্রান্ত পিতাকে আর 
জরাগাইতেন না, এইকূপে পিতাপুত্রে দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই হইত ন1। 
আজ তিনি বিশ্বরূপের সেই সৌন্দয্যমন় ব্রন্মচর্ধ্যজ্যোতিঃসম্পন্ন নিটোল 
শবীব দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অন্্ভব করিলেন ; পত্বীর অভিপ্রান্ 
মত কার্য করিতে বাজী হইয়া জগন্নাথ মনোমত পাত্রীর অন্কুসম্ধা্ন 
করিতে লাগিলেন। পচ ৃ 

পিতামাতাৰ মনোগত ভাব জানিতে বিশ্বরূপের বিলম্ব হইল নব । 


শত 


তদের লিমাউ । 


বিবাহের কথ গুনিয়। ভিনি প্রমাণ গণিলেন। নান। শান্তর পাঠ করিয়া 
 বিশ্ববপ সংসারেব অনিত্যঠা সন্বদ্ধে বিশেষণ হাদয়ঙ্গম কবিয়াছিলেন । 
ক্ঠাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যভাঁব বছদিন হইতে জাগরিত ছিল, গৃহতাগ 
করিয়া সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্খ তাহার হৃদয় বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। 
এক্ষণে পিতামাতা যদি তাহাকে বিবা২ স্তরে আবদ্ধ কবেন, তাহ! 
»ইলেত সর্ধনাশ হইবে? পিতৃমাত ভক্ত পুভ্রত কিছুতেই তাহানদে কথা 
অরহেল। করিতে পাবিবেন না, অথচ শঙ্খলে জড়িত হইয়া চিরদিন 
সংসারে বাধা থাকিতে হইবে। তিনি জানিতেন_বংশে একজন 
 ভগবস্তক্ত নঙ্নাসী হইলে তাহার সপ্তম পুকষ উর্ধগতি লাভ করে। 
পুত্র হইয়। পিতৃপুরুষের একা ধ্য কব। বিশেষ বর্তবা বোধে, তিনি অচিরে 
গুভত্যাগ করিতে সন্বল্প করিলেন এবং একদিন জননীর হস্তে একথানি 
: পুথি দিয়া বলিলেন--*মা, নিমাই বড় হইলে এই পুথিখানি তাহাকে 
দিয়া বলিও, তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথিথানি পড়িতে দিয়াছেন ।” 
জননী বলিলেন-_“বাবা, আমি কেন দিব, তুমিই দিওন11” পুত্র বলি- 
 লেন-_“কি জানি মা, জীবনের কথাত কিছু বলিতে পারা যায় না, হি 
বেঁচে থাকত আমিই দিব, নতুবা তোমাকে বলিয়া রাখিলাম, তুমিই 
দিও ।” জননী কি কবিবেন, পু'থিখানি লইয়া একস্থানে তুলিয়া রাখিলেন। 
-.. পূর্বেই বলিয়্াছি-_বিশ্বূপের মাতুলপুত্র লোকনাথের সহিত তাহার 
. ঝড় সন্ভাবছিল। পোকনাথও একদণ্ড বশ্বরূপকে ছাড়িয়া থাকিতে 
: পারিত না, তাহাকে সে গুরুর মত ভক্তি ও মান্য করিত। যখন 
' বিশ্ব্ূপের সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় তাহার কর্ণগোচর হইল, তখন সেও 
তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হুইল । 
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নঢেদর নিমাই । 


সবেমাত্র ষোল বৎসর বয়স, বিশ্বরূপ বালক বলিলেই হয়, ইহার মধ্যে 
ভাহার হৃদয় জ্ঞান-বৈরাগ্যে এতদ্বর বিত্রত যে সংসারধর্ধ তাহার আদৌ 
ভাল লাগিল না। একদিন শীতকালেব গভীর রজনীতে লোকনাথের 
সঙ্গে কেবলমাত্র পথের সম্বল একখানি পুথি লইয়া! বিশ্বরূপ প্রাঙ্গনে 
আসিয়া প্রথমে নিদ্রাতুর পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। তারপর 
প্রাণের নিমাইকে গৃহদেবতা রঘুনাথেগ পদে সমর্পণ করিয়া গঙ্গাতিমুখে 
যাত্র৷ করিলেন । 

গ্রাণ যখন উদাস হয়, মুন যখন সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিয়! 
বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, ভগবদ্‌ প্রাপ্তির বলবতী ইচ্ছা যখন 
মানব-স্বদয় অধিকার করিয়া বসে, তখন বাপক-বুদ্ধ বলিয়া কোন 
পার্থকা থাকে না, তখন কি এক মহাকধণে জীব উন্মত্ত হইম্া ছুটিতে 
খাকে। এই আকর্ষণ-বলেই পঞ্চমবধীয় শিশু করব, মাতৃক্রোড ছাড়িস 
বনে ছুটিয়াছিল। আর আঙ্জগ সেই আকর্ষণবলেই পরম গুখে লালিত 
পালিত বিশ্বর্ূপ এই অল্প বয়সে সংসার ছাড়িয়া! কঠিন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ 
করিলেন। ভগবান যাহাকে আপনার ভাবিয়। পাদপল্স দানে ধন্য করেল 
গাহার মনেব গতি বাল্যকাল হইতেই ফিবিষা পড়ে, বয়নের বশে 
কেহ তাহাকে বাধিয়। রাখিতে পারে ন।। 

খন ছুই ভাইয়ে গঙ্গাতীরে আসিলেন, তখন পারঘাট তরনীবিহীন। 
পরপারে যাইবার কোন উপাগ্গ নাই কিন্তু প্রাণের এমনি আগ্রহ, মনের 
এমনি তেজ, ভাহ।র। সেই আোতসঙ্কুল গঞ্জ পার হইতে কিছু মাত্র ভীত 
কইলেন না। পাছে কেহ দেখে, তাহাদের গমনে বাধ! দেয়, অই ভয়ে 
বামহস্ত্রে পু থিখানি উত্তোলন করিয়। তাহার| সন্ততরণে নদী পার হৃইারেন। 
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পরপাবে আসিয। পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে একদিন এক 
সন্্যাপীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কবিলেন। এই সন্ন্যাসী ইতিপূর্বে একদিন 
দবছীপে মায়াপুৰ গ্রামে জগন্নাথেব বাটা অতিথি হইয্মাছিলেন। বিশ্বূপ 
সেইদিন ৬ইঙে ভবে বিভোব হইয়া থাকিতেন। সন্্যাসীর উপদেশ 
কাহার গ্রাণ আকষণ কবিষাচিণ। আন আবার সেই সম্গ্যাসীই এই 
অপৰপ বাণকেব পাণ্ডিত্য, তাঙাব একাগতা দ্রেখিযা তাহাকে দীক্ষা 
পন কবিলেন । লোকনাথ অবশেষে বিশ্বকপেখ নিকট হইতে মন্ত্র গণ 
করিয়। উভয়ে গুরু আদেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতে অগ্রসব ভইলেন। 

মন্ত্র গ্রহণের পব হইতে তাহাদেব মনেব বল যেন চঙুগুণ বৃদ্ধি হইল, 
তাহার! একান্ত মনে তীর্থ প্রম্ণ কবিতে লাণিলেন। দুইজনে একত্র 
কাঁধ্য করিলে স্থবিধা তয় না, কারণ বিশ্বব্ধপ ধম্মকশ্মে অনেক অগ্রবর্তী 
হইয়াছেন। শ্ুন। যায়--গ্রাম ছুই বংসব উভযে একত্র ভ্রমণ করিয়! 
পুন। নগরের নিকটে একটা গ্রামে আসিয়! বিশ্বৰ্প এমন অলৌকিক 
ভাঁবে অদৃগ্ঠ হইয। পড়িলেন, যাহা মাঁনব ধাবণাপ অতীত । লোকনাথ 
তখন ভক্তিবলে বলীযান-_তেজাদৃপ্ণ সন্ন্যাসী; গুরুদেবের অদশন আর 
জাহাকে কাতব কবিতে পাবিল না । তিনি দুই একদিন তথায় অপেক্ষা 
করিযা নিভীক জদয়ে আপনার গন্তব্য পথে ধাবমান হইলেন । 


৬ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পুজ্রশোক। 


পরদিন আহারের সময় উত্তীণণ হইয়া গেল, তথাপি বিশ্বরূপ গৃহে 
আসিল না দেখিয়া জগন্নাথ নিমাইকে অদ্বৈত সভায় পাঠাইলেন। পিতা! 
জানেন-_বিশ্ববূপ হয় অদ্বৈত সভায় কোন ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
ভাবে গদ গদ হইয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়াছে, নয় অন্ত কোথাও 
গিয়াছে, যাইলেই সংবাদ পাওয়া যাইবে! নিমাই তখন বিস্তালয় 
হইতে আসিয়াছিল। সে দাদা সহিত একত্র ভোজন করে, তাঁই 
জননী বলিলেন--“বাবা, তোমার দাদা এখনও ঘরে আসে নাই, একবার 
খোজ করে এসতো।” পিতাও পৃজা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাই 
আদেশ করিলেন। নিমাই দাদাগ অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। 

নিমাই কোন কোন দিন বিশ্বর্ূপের মহিত অদ্বৈত সভায় গমন 
করিলে, অদ্বৈতাচার্ধ্য এই বালকটির ভাব ভক্তি দেখিয়া কি যেন কি 
মনে করিতেন। একদৃষ্টে চাহিয়া! চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে 
বলিতেন--এই কি আমার প্রেমের ঠাকুর নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ? 
সাধারণ মানব-শিশুর এমন আকৃতি প্রকৃতি, এমন রূপত দেখা ঘায় না? 
হায়! ভগবান, তবে কি তুমি তোমার বাক্য সত্য করিতে নদীয়ায় 
আসিয়া শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীকে ধন্ত করিয়াছ, দেখো ঠাকুর; আমার 
অনুমান যেন সত্য হয়? 

৭ 


। 


ন্ান্ধের নিমাই । 


আজ বিশ্বরূপের অগ্রসন্ধীনে নিমাইকে আসিতে দেখিয়া অদ্বৈতাচাধ্য 
পুলকিত প্রাণে বলিলেন_নিমাই, তোমার দাদার জন্য এত অনুসন্ধান 
করছে। কেন, জান নাঁকি সে কোথায় গিয়াছে? একটু ভাল কবিষ্' 
আত্মস্থ হও না, তাহা হইলে আর খুজিতে হইবে না। বিশ্বত্দ্ধাডে 
এমন স্থান কোথায়, মাতা তোমার অজানিত? এই বলিয়াই তিনি 
নিমাইকে বুকে তুলিষা লইলেন, আচাধের সমস্ত অঙ্ত কি এক মণ্ুল 
ভাবে ভরিয়া গেল। 

নিমাই বলিল--'আপনাবা কি দাদাৰ কোন সংবাদ জাপেন ন * 
তব আমাকে আর ধরিস্ু! রাশিবেন না, ছাটিযা দিন. আমি বাঁক: 
গিয়া বলিগে ?” 

আচাধ্য মনে মনে বলিলেন -তুমি ধরা ন1 ধিলে তোমাকে ধরে রাখে 
জগতে এমন সাধ্য কার % কপ! করিয়া পরা দিয়েছ, তাই একবার বুকে 
লইয়! প্রাণ শীতল করিলাম । তারপর ছাঁডিয়] দিয়া বলিলেন_-দনিমাইী 
তোমার দাদা আজ এখানে আসে নাই ।” 

নিগ্াই তাড়াতাড়ি নাটম। পিতাকে সংবাদ ধিল। জগন্নাথ বিশে 
চিন্তিত হইয়। বেলপৃথুরিয়ায় ভাহীব শশ্তরবাড়ীতে লেক পাঁঠাইলেল। 
শ্বোকনাথের সহিত তাহার বড় ভাব, মদি সেইখানেই পিচ 
থাকে 

(লাক ফিরিয়া আগির। বলিল--সেখানেও মৃত] বিভা, লোকনাগ” 
বাড়ীতে নাই । তীভাহা লৌক পবস্পরায় শুনিয়াছেদ--লোকনাঁদ 5 
1বশ্বজপ মন্ধ্যাদী হইরা গণ আান্রে গৃহতাগ করিয়া গিযাছে « অন্তসক্ষানেহ 
এমা তাহারাও চাবিদিতটি ছে ক পাঠাইখাছেন । 

৪৮৮ 


লঢদর লিমন! 


এই বজ্সম সংবাদ শুনিয়া শচীদেখী বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈস্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । জগন্নাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। 
প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হারাইয়া তিনি নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলেন? 
আমার পুত্র অরুতজ্ঞ নহে-সে পণ্ডিত, গুণী ও জ্ঞানী, নবদ্বীপের 
রত্বশ্বরপ, সে ঘে আমাদিগকে কীদাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে, 
সংসারের এ অতুল স্থথে জলাঞ্জলি' দিয়াছে--তাহা৷ নহে । আমাদের উপর 
বাগ করিয়া ব| অরুতজ্ঞতার জন্য সে গৃহত্যাগ করে নাই, বৈরাগ্োের 
বিষম আকধণে দে এই সকল ভোগস্থুথে জলাঞ্জলি দিম্বাছে। বিশ্বরূপের 
বয়ন অতি অল্প, এ সময় তাহার বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনের সময় নয়, 
তাহাকে কোন প্রকারে ফিরাইয়। আনা উচিত, জগন্লাথের মনে এক্সপ 
কোন্‌ ভানের উদ্য হইল ন|। তিনি জ্ঞানী, তিনি বেশ বুঝেন-_ঈশ্বর 
ভাবে বিভোর হইবার সময়-অসময় নাই; সৌভাগ্যশালী হইলে অতি 
অল্প বয়ন হইতেই মানবের প্রাণে এভাব জাগা অসম্ভব নহে। পুত্র 
ঘরে ফিরিয়! আস্থক, জগন্নীথ ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা করিলেন না, 
বরং প্রার্থন! করিলেন--দয়াময়, আমার বালক পুত্র তোমার জন্য পাগল 
হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কর। 

স্বার্থপর পিতা হইলে তাহার প্রাণ হতে স্বতঃ বাহির হইত--- 
ছেলেট। আমাদের প্রতি তাকাইল না, ধর্মত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 
কিন্তু জগন্নাথ পুত্রের গৃহত্যাগে, অন্ধ্যাস ধন অবলম্বনে, আপনাকে ধনা 
মনে করিলেন । তবে শচীদেবী স্ত্রীলোক, পুত্রগতা প্রাপা, বিশেষতঃ 
বিশ্বক্ূপ প্রাম্ম উপযুক্ত হইয়াছিল, লেখাপড়ায় এবং চগ্সিব্রগুণে” সে 
সকলের চিত্বাকর্ষণ করিয়াছিল, সকলেই বলিত--মিশ্রেরর পুত্রটি 


৪ ৪৯ রি 


বীর রত্বু, যেরূপ রূপ, গুণও তেমনি, এহেন পুন্রকে আর দেখিতে 
গাইব না, ভাবিলে কোন জননী নীরবে সে শোক সঙ্থ করিতে পারেন? 
শচীদেবী হৃদয় বিদারক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

নিমাই এত তত্ব কিছু বুঝে নাই; সে আব্দার করিয়া 
আ্হারাদি করতঃ পাড়ায় খেলাইতে গিয়াছিল। যখন জননীর 
ক্রনানধ্বনি তাহার. কর্ণগোচর হইল, পাড়ার লোক যখন বিশ্বূপের 
জন্য হায়: হায় করিতে লাগিল, তখন সে বাড়ীতে দৌড়িযা আসিল, 
পিতাকে বিষ এবং মাতাকে তদবস্থ ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া! 
সে প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর সকলের দুখে দাদার 
সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া মন্মাহত হইল, দাদার অদর্শনজনিত দুঃখে 
সে একেবারে মুচ্ছিত হইয়! পড়িল। 

বিশব্ূপ ত গিয়াছে, শেষে কি তাহাদের সবে ধন নিলমণি 
নিমাইকেও হারাইবেন? সদা সর্বদা তাহাদিগকে মুহমান দেখিলে 
পাছে নিমাই দাদার শোকে আরও কাতর হইয়৷ স্বাস্থাভঙ্গ হয়! পড়ে, 
এইজনা জনক জননী অন্তরে গুমরিয়া মরিলেও বাহিক আর কোনও- 
প্রকার শোক প্রকাশ করিলেন না। মুচ্ছিত নিমাইকে শশা করিয়! 
সাস্বনা করিতে লাগিলেন, প্রগাঢ ভ্রাতৃবংসল নিমাই থাহাতে আর 
শোকাভিভূত না হয়, তাহার জন্য নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। 

_ নিমাইয়ের বয়দ এখন ছয়-সাত বঙখসর | ইহার মধ্যে নিমাই 
অতিশয় লেখা গড়া শিথিয়াছে, ছেলে ঠিক তোতাপাখী, একবার থা শুনে 
তাই,শিক্ষা করে; পুস্তক একবার পড়িলেঃুআর ফিতার ০৪ 
না, ৯ কহ যা ায়। 
৫০) 


' নিমাই' যেন জাতিক্র, পূর্বজন্মের কথা লমন্ত তাহার মনে 
উদয় হয়, তাই এই অল্প বয়সে যাহা - পড়ে, যাহা শুনে, তাহা 
একেবারে পাষাণে অঙ্কিত হইয়া যাঁয়। নিমাইয়ের মেধাশক্তি দেখিয়া 
অধ্যাপকের! আশ্চর্য্য হন, বলেন-_-এমন বুদ্ধির প্রাখয্য, এমন যেধাশক্তি, 
তারা মান্থুষে কখনও দেখেন নাই। এই অল্প বয়সে নিমাই অনেক 
বরস্থ পগ্ডিতকে হার মানাইয়। দিয়াছে। বিশ্বরূপের বুদ্ধি বৃতিও প্রান 
এইরূপ ছিল, সেও অগ্ন বয়সে বেদ উপনিবদ প্রস্তুতি পাঠি করিয়! 
সংসারের অনিভ্যতা বুঝিতে পারিয়া সন্্যাদী হইয়াছে। ' নিমাইও কি 
আবার তাই হইবে, এ যে ন্তাহা অপেক্ষাও মেধাবী পণ্ডিত 
জগন্নাথ পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন-_ইহাকে আব. 
বেশীদিন লেখাপড়ার অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, তাহ! হি 
এ আমাদিগকে কাদাইবে। ০ 

একদিন. বহিবাটাতে আসিয়া জগন্নাথ নিমাইকে ভাকিকেন, প্জ 
কাছে আসিলে পিত৷ তাহাকে কোলে করিয়া মুখচুষ্ধন করতঃ বলিলেন 
"বিশ্বস্তর ! আমিত প্রায়ই বাড়ীতে থাকি না, তোমাকে আর বিগ্ লয়ে 
গেলে চলিবে না; পাঠ বন্ধ করিয়া তোমার গর্ভধারিণীর কাছে ৃ 
থাক, আমার মাথার কীরে বাবা, তুমি একথা অবহ্লো করো না।” ্‌ 

পিতৃভক্ত নিমাই পিতার কথা এড়াইতে পারিল না। সে. রা 
যাও ছাড়িয়া দিল, ঘরে রহিল কিন্তু খেলায় উন্মত্ত; জননীর, নিকট, 
বসিয়া ার্কা, কি জননীর কাছে কাছে থাকিয়া হারার আজ্ঞা পুলন 
করা; “কি. শোকে সাস্বন। দেওয়া, 1. প্রথম, প্রথম: 
তই একদিন সে সবাড়ীর বিট দের সঙ্গে খেলো কি তারপর 














_সভদর নিমাই। 


যতদিন যাইতে লাগিল, নিমাই ততই এ পাড়া সে পাড়া করিয়া 
বেড়াইত, গঞ্গান্সীন করিতে গিয়া এমন জলকেলী করিত যে, অগ্ঠানয 
স্লানার্থীগণ অস্থির হইয়া পড়িত। সে জলে.ডুবিয়| কাহারও পা! ধরিয়! 
টানিত, কাহারও কাপড় ধরিয়! টানাটানি করিত, কাহারও পুজার 
দ্রব্য কাঁড়িয়। নিজে খাইত, অপর বালককে দিত। কেহ আসিয়া সে 
. রিষয় জননীর নিকট অভিযোগ করিলে, শচী বাৎসল্যভাবে বলিতেন-_. 
পারে নিমাই, একে জলে ম্রছি, তাঁর উপর তোর জনা লোকের 
কত কথা শুনবো, হাড় যে কালী হলোরে” এইই বলির" 
বেত লইস়া যেমন মারিতে আসিতেন, নিমাই অমনি দৌড়িয়: 
পিয়া, ছতা হ্াড়ির উপর বসিত, গায়ে .ভাত নাথিয়া জননীকে 
আরও জালাতন করিত। নিাই জানিত-_তাহার জননী শুচিবাইগরস্তা, 
সহিদ তাহাকে ছু'ইবেন ন|। 

্‌ |. লিমাইয়ের এই সকল অত্যাচার দেখিয়া শচীদেবী বলিতেন__ 
পর একটা পাগ্লা' ছেলে হয়ে, আমার হাঁড় কালী কল্পে, হারে 
রি মাই! তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, পণ্ডিতের ছেলে, তোর এমন আচার ; 
| ছি. ছি লোকে কি বল্বে, তুই জাতিকুল খেতে এসেছিস্‌ বুঝি ? 
'নেমে আয়, চল গঙ্গায় ঘাটে স্নান করে আস্বি।” নিমাই জননীকে 
কিছু নরম হইতে দেখিয়া বলিত-“তুমি হাতের বেত আগে ফেল, 
তবে যাব ।” ৃ 

. শচীর ইচ্ছাত নয় ষে পুত্রের কোমল অঙ্গে হী গু 
সোগার অঙ্গে কুস্থমাঘাতই সহ হয় না--তা বেত্রাঘাত্ত;' তবে ভয়ানা | 
দখাইনে। ছেলে বশ হয না, আর প্রতিবেশীরাও শাসন দেখিতে পাম, 









নদর নিমাই । 


এই জন্য । জননী বেত ফেলিয। দিলে নিমাই গঙ্গাভিমুখে দৌডাইত, 
শচী সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া গায়ে কোথায ভাত পাগিষাছে, তাহা দেখাইয়। 
দিতেন, নিমাই ভাহা ধুইযা আন কবিষা উঠিলে, শচী নযশানপ্দ পুন্রবে 
এাইযা দিযা কোলে নইযা মুখচুন্বন বনতঃ বলিতেন--দএত 
তবস্তপনা বেশ কব বাবা । দেখছ না, পোণাব অঙ্গ ক্রমশঃ 
ব।লীমাথা। ভচ্ছে |” জননীব এইবপ স্সেহেব তিবগ্াব শুনিষা শিশু 
অভিযান তবে স্বন্ধে শিবঃস"স্বাপনপূর্ধবক ক্রন্দন ম্ববে বলিতেন_- 
“তোমবা ঘবে বসিষে বেখেছ, পড়তে যেভে দাও না, আমি মূর্খ 
»চ্ছি, তাই ভাব মত কাঁজ করুছি।” প্রতিবেশী খমণীগণ সোণাব 
চাঁদ নিমাইযেব মুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া বলিত__“এঁ দেখলে শচী 
ছশেকি তোব যে সে, তবে তোঁবাই ওব মাথ! খাচ্ছিস্, সতাতো, 
ছলে বে বসে থাকূলে দৌবাত্মি কর্ধে নাত কি? ও যখন পডতে 
ঢাইছে, তখন তোদের পডতে না দে দয় ভাল নয় ভাই 1” 

“ভাবে, ষদি এত পডবাব ঝোক, তা কর্তীকে বলনি ফেন বাবা” 
“লিষ! জননী পুন্রেব ছল ছল নেত্র অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়। বলিিন-- | 
“আচ্ছা, আজ তিনি আহ্ুন, আমি পুনবায় তোমার পড়ার বন্দোদস্ 
করুছি, তাহা হইলে ছুবস্তপনা ছাডবে ত?” নিমাই সেই কাঁধ 
ফাদম্ববে বলিল--“ছাঁডি কিন দেখ না!” 

জননী পুভ্রকে কোলে লইয়৷ গৃহে গমন করিলেন। সমস্তদিন 
দৌভাদৌডি কবিয়! নিমাই ক্লাস্ত হ্ইয়! পডিয়াছিল। জননীর 
সশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়। নিক্রিত হইয়া পড়িল। ধাঁৎসল্য 
প্রতিমা সৌভাগ্যবতী শচীদেবী, নিমাইয়ের সেই অতুলনীয় মুর! 


৫ 


নদের নিমাই! 


দর্শন করিয়া বিশ্বর্ূপের শোক কথঞ্চিৎ বিস্বৃত। হইতেন। এইজন্য 
জগন্নাথ তাহাকে পড়া ছাড়াইয়। পত্বীব সাস্বনার জন্য ঘরে রাখিয়াছিলেন, 
কোলের ছেলে কাছে কাছে থাকিলে শচী বিশ্বরূপের শোকে অদীরা 
হইবেন না| কিন্ত একি সেই ছেলে, এ ছেলের ঘে চিরকালই পিভা- 
মাতাকে জালাতন করা অভ্যাস। অভ্যাস কি সহজে ভুলা যায়? 

_ নিমাইয়ের মুখ দেখিলেই সকলে মুগ্ধ হইত, সেই মুখের ম্ধুর বুলি 
শুনিলেত কথাই নাই | শচী যখন রা'গাইয়া টাদ বদনের মধুর বুলি 
শুনিবার সাধ করিতেন, নিমাই তখন মূক হইয়া থাকিত, কিছুতেই কথা 
কহিত না। টা দেখিয়া প্রাণের আকাক্া মিটাইবার সাধ ও ম্টিভ 
না, পুত্র ধর! দিত না, কেবল এ পাড়া, সে পাড়া করিয়া বেড়াইত, 
তাই. কতক্ষণে সে নিজ্রা যায়, শচী তাই প্রার্থনা করিতেন । নিমাই 
ঘুমাইয়াছে, জননী পুত্রের অতুলনীয় মুখ খানির প্রত্তি চাহিয়া 
চাহিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বিশ্বরূপের শোক 
সদরে জাগিয়া উঠিলেই শচীদেবী যেমন করিয়াই হউক নিমাইকে 
[ আনিয়া! এইরূপে ঘুম পাঁড়াইতেন। অনলে জলদেকের স্তার 
তাহার, পুতভ্রশোকও ক্ষণিকের জন্য নির্বাপিত হইত |. 

. পুভ্র বলিয়াছে--“বিদ্যালয়ে দিলে আর সে দুরস্তপনা করিবে না, 
লা হইয়া ঘরে থাকিবে ।” আশা পাইয়। শচীদেবী স্বামীর নিকট 
এই প্রস্তাব উ্থাপন করিলেন, যাহাতে পুক্র 5 টোলে প্রবিষ্ট টা 
পারে, তাহার চেষ্টা করিলেন। 

_ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগে জগন্নাথ নিজকে ধন্য মনে বে বাল্য 
স্নেহের নিমিত্ত দারুণ শোকের আবেগ তাহার. হৃদয়কে সময়ে সময়ে. 





ভু 


নঢদর নিমাই । 


এমন বন্ত্রণ। প্রদান করিত যে, তাহা তিনি সহ্য কবিতে পারিতেন না। 
গৃহবহিগমন কনিষ।, বন্ধুবাদ্ধবগণের নিকট যাইযা, নান। প্রকার শাস্- 
চচ্চাত্ন কাপ কাটাইযা আপিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বাডী আদিষ! 
জগন্নাথ 'প্রাণেণ পুন্র নিনাইকে লইয়। শচীর সহিত কত সুখ দুঃখের কথ! 
কভিতেন। 

আজ সেউকপ সন্ধ্যাকাপে বাডী আসিষা প্রথমে সন্ধ্যা-বন্দনাঁদি 
সমাপন করতঃ শিষ।ইকে ডাকিলেন। পিভার ডাক শুনিয়া নিষাই 
আনন্দের পূর্ণমুর্ভি ধানণ কবিয়া নাচিতে নাচিতে নিকটে গমন 
কবিল, এচী5 পন্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়। বলিলেন-“ছেলের কথ। 
শুনেছ ?” জগন্নাথ নিমাইকে বকে তুলিষা বপিলেন-পনা কি বলে 
পাগল! ছেলে ৮” 

শচী। মা বলে কি, আমাকে পড়িতে দিলে আর কোন 
বদ্মাষেদী কর্কে। না, নতুব। আরও বাড়াবো। 

জগন্নাথ । সত, হারে নিমাই, এইজন্য এত দৌরাআ্মা কর বাঁবা ? 

পুক্র পিতার বুকে মুখ লুক,ইয়া নীরব রহিল। শচী বলিলেন--. 
“আমি প্রতিশ্রুত হয়েছি, কাল সকালে তোঁকে বিদ্যালয়ে পাঠাব, 
তাই আজ বৈকালে আর কিছুই করে নাই, কোথাও যায় নাই, 
বাঁড়ীতেই ছিল। 

জগন্নাথ । যদি তাই একাস্ত ইচ্ছে, তবে কাল থেকে আবার পর্তিত 
মশাইয়ের কাছে যেও। পিতার আজ্ঞা পাইয়। বালক আশ্বস্ত হইল; 
যেন কত সুধীর ছেলেটির মত রাত্রে পিতামাতার কৌল আলো করিয়। 
অথোরে ঘুমাইয়া পড়িল । 


141৭ 4 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
উপনয়ন। 


পরদিন হইতে নিমাই আবাবৰ পডিতে আবন্ত কনিণ। এইবাৰ 
নিমাই প্রাণপণ ধখ্খে পাঠে মনোধোগ প্রদান কবিযা অতি সামান্য দিনে 
মধ্যে এক অসাধারণ ব্যপান্তশালী পণ্ডিত হইযা উঠিল। নিমাইযেব 
তীক্ষ বুদ্ধির পবিচষ পাইয়া নদীয়াব পণ্ডিতমগুণী চমকিত হইয়! 
উঠিলেন। এই ব্যসেই নিমাইয়ের প্রতিভা এত স্থন্দর ভাবে 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, কালে যে সে একজন দিকৃগজ পণ্ডিত হইয! 
নবদ্বীপ উজ্জ্বল কবিবে, সে বিষয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার কবিতে 
লাগিল। পুভ্রেব স্থ্যশ-মহত্বে পিতামাতাৰও প্রাণ আনন্দে বিভোর 
হইয়া গেল। 

এইরূপে আবও ভিন বসব অতীত হইয়া নিমাই যখন নবম বৎসরে 
পদার্পণ করিল, সেই সময জগন্নাথ তাহাব উপনয়ন দিবার ব্যবস্থা! 
করিয়া পৃজনীয শ্বশ্তর নীলাম্বর চক্রবর্ভী মহাশয়কে নিজের অভিপ্রায় 
অবগত করাইলেন। জগন্নাথ সমাজে হাজার প্রতিষ্ঠাপনন হইলেও 
নীলাম্বরকে না জানাইয়া কোন কাধ্য করিতেন না, কারণ নবন্ধীপধামে 
তাহার এ প্রভাব প্রতিপত্তির মূল একমান্র নীলাগ্বর ভিন্ন আর কেহ নহে । 

মীলাম্বর দৌহিত্রের উপনয়নে কিছু ব্যয় বাহুল্য করিবেন--কারণ 
তিনি এই সোণার খোকাটিকে বাল্যকাল হইতেই অত্যান্ত ভাল বালিতেন। 


৫৬ 


নদের নিমাই । 


হব উভঘ পক্ষে নানাপ্রকাব মনোকষ্টেব জন্য তিনি জামাতাব নিকট 
« বখা উ।পন কবিতে সাহস কবেন নাই । এক্ষণে জগন্নাথ যখন 
নজেই পুভ্রেব উপনযন দিবাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবিতেছেন, তখন 
*তনিইবা এই শুভ ঘটনা আনন্দ উপভোগ কব্তে ছাডিবেন কেন? 
ভাহাব অবস্থা ত অসচ্ছল নহে? 

দেখিতে দেখিতে আধা মায়াপুবে জগন্নাথেব পৰিজ্ঞ প্রাঙ্থনে আনন্দের 
শুলুধবনি পড়িয়া গেশ। শচীদেখী ছুই একবাব জোট্টপুত্রেব শোকে মুহমান 
₹ইয। পোকাশ্র বিসজ্জন কবিযাছিলেন। কিন্তু ঘখন প্রতিবেশী 
বমণীগণ “নিমাইয়েব এ স্থুখেব দিনে চক্ষে জল ফেলিযা অমঙ্গল 
ক্কবিতে নাই” বলিয়া নিষেধ কবিগ, তথন শচীদেবী সমস্ত শোকছুঃথ 
ভূলিযা প্রাণেব পুত্র নিমাইয়েব উপনযনোধ্সবে যোগদান করিয়া 
/দবতা-ত্রাঙ্গণেব আশার্বাদ ভিক্ষ। কবিতে লাগিলেন। 

বথা সম্যে আত্মীয় কুটুন্থগণ আসিয়। এ আনন্দে যোগদান করিল। 
গুরুদেব বিষ্ণু শর্মা ও পুবোহিত স্বদর্শন ভট্টাচার্য আসিয়৷ এ মাঙ্গলিক 
বাষ্যেব অনুষ্ঠান কবিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের মাতামৃহ এবং 
মাতুলছবয় যজ্ঞেশ্বর ও হিবণ্য পূর্ব হইতেই আসিয়া কাজকর্মে মনো” 
নিবেশ করিয়াছিলেন। 

জগন্নাথ পুভ্রের উপনন্নন দিবাৰ মনস্থ করিয়! পিতামাতার নিকট 
শ্রীহটে গমন করিয়/ছিলেন। কিন্তু সাতিশয় বার্দক্য হেতু তাহার! এ 
দুবদেশে আসিতে রাজী হন নাই, কায়মনে আদরের পৌন্র নিমাইকে 
আশীর্বাদ করিয়া 'জগল্লাথকে এ শুভকাধ্য সমাধা করিতে অন্ক্মতি 
 প্রদ্থল করিয়াছিলেন । 


পি 


নঢ্দন্ধ নিমাই । 
আদরের দৌহিত্র নিমাইয়ের উপনয়নে নীলাম্ধর খুব জাকজমক, 


উৎসবামোদের খুব ঘট। করিয়াছিলেন । যখন নিমাইয়ের গাত্রহরিদ্রা 
হইল, পাড়ার পাচজন স্ত্রীলোকে যখন নিমাইকে অঙ্গনে আল্লিনা দেওয়া 


,. গীড়ির উপর বসাইরা শ্রীঅর্জে তৈল-হরিদ্রা মাখাইভে লাগিল, তখন 
সেই কাচা সোণার মণ গৌর অঞ্গ, নিমাইয়ের রূপের যে কি উজ্জল্য 
বুদ্ধি, গাইয়'ছিল--তাহা লেখনীর দ্বার। বর্ণনা করা অসাধ্য । চারিদিকে 
ঝাদ্যোদ্দন হইতে লাগিল, ভারপর কর্ণরেদ ও উপনয়ন দানের, 
এ নিয়মান্ুদারে নিমাইয়ের মন্তক মুণ্ডন করতঃ রক্তবন্ত্র পরিধান করান 
. হইল। নবীন ত্রঙ্গচারীর সেই অপক্ষপ বূপ ঘে দেখিল, সেই 
বিমুগ্ধ চিত্তে বার বার দেখিবার জন্ত এদিক ওদিক উকি মারিতে 


 লাগিল। যেন সে স্ুবুমামণ্ডিত অপূর্ব রূপ নয়নের অন্তরাল করিতে 





কাহার ইচ্ছা হইতেছে না। এ ভূবনমোহন রূপ যে দেখিল-_সেই 
টি গৌরচন্দ্রের এ রূপ সাগরে ডূবিয়া আপনহার! হইল । : 


-*শাক্তএব দ্রেজা সব্ধে” তারপর খন গলদেশে উপবীত প্রদান , 


ই কগন্জাথ পুত্রের কর্ষে মহাশক্তি স্বরূপা বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র 


প্রদান করিলেন। তখন কি রে কি ভাবাবেশে নিমাই, (বিভোর 

্ মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন | 
 শক্কিমন্ত্ের প্রবল ক ধারণ করিয়া বুঝি তাহার রকিব, 

রণ হইল, মহাশক্তি শ্রীরাধার প্রেষখণ | সিবার জন্য হীর' 


এ রীনা প্রধান আরাধ্য ধন, ধ্ী কাহার ইস্ট; ই | 
তাহার জপমালা। অসীম শক্তিতে শস্তিান হইস়্া নিমাই তঙ্জন 


নদের নিমাই ? 


গর্জন করিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িলেন। এই ভাব দেখিয়া সকলে 
শশব্যস্তে তাহার চৈতন্ট সম্পাদন করিতে লাগিল। | 
নিমাই চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করতঃ ছুই একবার, 
"ভবতী ভিক্ষা দেহি” বলির! ব্রাহ্মণের স্ববুত্তি অবলম্বন করিলেন । 
সেই সময় দেশের লোক আসিয়। এই অতুলনীয় নবীন ব্রদ্ধচারীকে 
ভিক্ষা প্রদান করির। ধন্য হউল। এইবার জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে কোলে" 
করিয়া একটি নিভৃত কক্ষে লইয়! গেলেন। তখনকার নিমাইয়ের* 
মুখভাব দেখিয়া নিমন্ত্রিত অধ্যাপক মণ্ডলী আশ্চর্য হইয়া বলাধলি 
করিতে লাগিলেন_-আমর| ত অনেক উপনয়ন দিয়াছি, কিন্ত উপনীত; 
বালকের এমন ভাব ভর্দ ত কখনও দেখি নাই ? আজ যেন কশ্যপের 
গৃহে বামনদেবের উপনয়ন দেখিয়া জনা সার্থক করিলাম । .. র 
অদবৈভাচার্ধয প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আপিয়াছিলেন, তাহারা এই. রাখা 
ভাবে গড়া বালকটার দেহে রাধাশক্তির অপূর্ধব সমাবেশ দেখিয়া লেই, 
শ্রীঅন্গে স্ঠামাঙ্ধের পূর্ণ মিলন দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে, কেহ *র | 
কেহ. গৌরহরি, ইত্যাদি নানাপগ্রকার রুচিপ্রদ নামকরণ করিস রক, 
অবতারের প্রসঙ্গ উখ্থাপন করতঃ আনন্দে আত্মহারা হইতে লাগিলেন 
অধৈতাচাধ্যত বছদিন হইতেই এই অঙ্মান করিয়া! নিমাইকে বক্ষে, 
ধারণ করিতেন । ভগবান যে তাহার প্রাণের ভাক শুনিয়া নববুন্দাবন 
নদীয়ায় গৌররূপে অরতীর্ণ হইয়াছেন, এই . বালককে : দেখ্বিয় 
সময়ে তীহার সেইরূপ. ভাবোচ্ছাস হইত, আবার সময়ে সময়ে | 
হইয়া সন্দিগ্চচিতে বলিতেন_-সত্য কি তাই ?. | 
উপনয়নের পর. নিমাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, বেদমাতা গায় ৃ 









লদের নিমাই । 


মন্ত্জপে অসীম শক্তিশালী হইয়া পড়িলেন_-তীহার ব্রচ্মতেজ ফুটিয়া 
বাভির হইতে লাগিল। মহাশক্তি গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও মহাশক্তি 
শ্রীরাধার ধ্যান এবং ইষ্টরূপে এ মন্ত্র জপ করিয়া নিমাই বিভোর হঈয়! 
পড়িতে লাগিলেন । 

পুক্র এখন খুব সৎ হইয়াছে । তাহার সে পাগলামী, সে ছুরন্তপনা 
আর নাই দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীর দিন বড় সুখে কাটিতে লাগিল। 
প্ুল্রের যশে নবদ্বীপ ভরিয়া গিয়াছে, আজকাল আর নিমাইয়ের 
জুষশ-ন্থনাম বানভীত, কুষশ-কুনাম কেহ কীর্তন করে না। সকলেই 
'বলে--নিমাই ছেলে বেলায় বেমন ছুরত্ত ছিল--এখন তেমনি মাটার 
পুতুল হইয়াছে; সাত চড়ে একটা কথাও কয় না। 

: নিমাই গুরু-পুরোহিতের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন | 
অন্তান্ত ছাত্র যাহা ছয় মাসে শিখিতে পাঁরে না, নিমাই কয়েকবার 
দেখিবামাত্র ভাঙা কণ্স্থ করিয়া ফেলে। অধ্যাপকগণ সকলে তাহার 
এই অনাধারণ শক্তি দেখিয়া মুগ্ধচিতে বলিতে লাগিলেন_-আমর! 
জীবনে: কথন এমন ধীশক্তি সম্পন্ন ছাত্র দেখি নাই-_নিমাই নিশ্চয়ই 
কোনও 'শাপভুষ্ট মহাপুরুষ । অসীম কষ্ট সহ্য করিয়াও পিতামাতা 
যদি পুত্রের সুখ্যাতি শুনিতে পান--তাহা হইলে দ্বস্থখও তাহাদের 
কাছে তুচ্ছ। পুত্রের এমন হিতকারী বন্ধু জগতে আর কে আছে? 

. শচী-জগন্াথের আনন্দের সীমা পরীসীমা। নাই। পুত্রের প্রস্ফুটিত 
পদ্মের মত কূপ, চুয়া-চন্দন অরক্ষিত গাত্রের আদ্রাণ ও. অমাঙ্গষিক 
বুদ্ধি ও তেজপ্রভা দেখিয়া জগন্নাথ প্রতিদিন গৃহদেবতা রঘুনাথের 
নিকট- প্রার্থনা করিতেন_-“ঠাকুর! পুত্রটাকে সংসারী কর-_ভাহাকে 


নদের নিমাই । 


দীর্ঘজীবী কবিয়! বংশের মান বৃদ্ধি কব--যেন তাহ(কে কোন অপদেলঙায 
স্পশ কবিয়া আমাদেব এ সাধেব নন্দনে, জীবন-গ্রীতিকব এ শোন 
উদ্দানে বিষেব বাঠি জালিয়! ন। দেয়।” নিমাই এক একদিন অলক্ষিতে 
পিতাব এই কাতব প্রাথনা বণ কবতঃ লজ্জা হাঁসি ভাঁমিষ' চপে 
চুপে স্থান ত্যাগ কবিতেন । 


৬৬ 


নবম পরিচ্ছেদ | 
পিতৃবিয়োগ। 

মানবের ভাগো জ্খ চিরকাল থাকে না। চক্রব পরিবর্তনে 
খের স্থান দুঃখের দারুণ অন্ধকারে সমাচ্ছ্ন হইন। মর্মদাহের করুণ 
আর্থনাদ মুখরিত করিয়া ফেলে। 
. মবন্ধীগে নিমাইয়ের প্রগাঢ় খঃপ্রতিষ্ঠায় শচীদেবী বখন জোষ্টপুভর 
রি শে কমা একবূপ বিশ্ব ডি? মি 
শোকানল ধীরে ধীরে রা রে ঠিক দেই সময়ে এক 
বিষম দুদৈব, আসিয়া শচীর অন্তর কন্দর দারুণ তমসাচ্ছন্ন করিয়া 

তীহার সকল উত্তম, সকল উৎসাহ চূর্ণবিচর্ণ করিয়া দিল--সে ছর্দৈব 
'জগন্াথের মৃতাু। 
০. যখন নিমাইয়ের ব্যস প্রায় একাদশ বতসর এবং শচীদেবী পঞ্চাশের 
কোঠা পার হুইয়াছেন--জগন্মাথের বয়স তখন আন্দাজ যাট বৎসর 
হইবে । এই সময়ে তাহাদের সংদারে আবার বড়ই অভাব 
অনাটনের সুত্রপাত হয়। বিশ্বকূপের মনা গ্রহণের পূর্ব্বে এতটা 
ছিল না। কারণ গ্রামে কোন কাজ পড়িলে তিনি দেখিতে পারিতেন-- 
সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধ্যয়নও হইত কিন্তু বিশ্বরপ গৃহত্যাগ করিলে, 
অগন্নাথকে নিজ গ্রাম ও ভিন্ন গ্রাম এবং 2 স্থানে কোন কাজবর্ধ 
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পড়িলেও করিতে হইত ; কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অশেষ ক্লেশ 
সহা করিতে হইত, সময়ে স্সাঁনাহার হইত. রঃ বিশ্রাম করিবারও 
তত সময় পাইতেন না। ৃ 
এক হিসাবে পরিশ্রম যেমন স্বাস্থেরও উপকারী, আর, এক 
হিসাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম ভেমনি অঙ্গপকারী- ইহাতে অকালে, 
মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়! দেয়, তাহার উপৰ চিন্তার আধিক্য: 
খাকিলে ত কথাই নাই । “চিন্তা জরো মঙ্থপ্তানাম্” চিতা যেমন-মবভ 
দেহকে পুড়াইয়া ভগ্মসাৎ করিয়া ফেলে- চিন্তা তেমনি জীবিত দেহকে: 
ধীরে ধীরে অস্থিচন্ম সার করিয়া কাদের কোলে তুল্য! দেয়। রা 
ভাবিয়া ভাবিয়া জগন্নাথের দেহ ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। 
ঘীরে ধীরে ভীষণ জরান্থুর তাহার সুন্দর বপু আশ্রয় করিয়া দিন দিন 
ক্ষয় করিতে লাগিল। জগন্নাথ উথানশক্তি রহিত হইয়া শয্যার আশ্রয়, 
গ্রহণ করিলেন। চিকি্সক ডাকিয়া ওধধাদির ব্যবস্থা করা. হুইল. 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। অকালে জগন্নাণের অস্তিযকাল 
উপাশ্থৃত দেখিয়া সকলে প্রমাদ গণিল, "শচীদেবী, কাদিয়া উঠিবেন না 
কিন্ত নিমাই তখন একপ্রকার মুখধরা হইয়াছেন ; ভালমন্দ, কর্তব্য ৃ 
অকর্তব্য সে এখন বেরা বুঝিতে পারেন-_-পিতার এই শেষ সময়ে তিনি. 
জননীকে ক্রন্দূন করিতে, নিষেধ করিয়া তাহার অস্তিমের মল কামনার. 
জন্য পরামর্শ দিলেন, বলিলেন__“মা ! কাদিতে ত হইবেই-যাহা বাই- , 
তেছে, তাহার বিহনে কান্না ত সঙ্গের সাথী তবে পিতা. যে আমাদের ঃ 
অন্ত আজীবন পরিশ্রম করিলেন, এত করিয়া আমাদের সসথাচ্ছন্দ রি 
মি করিলেন, এখন তাহার এই অসময়ে, ক্ছিপ পথের, দল বা রি 
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কাদিবার সময় এ নপ্ব--চল, তাহার পারত্রিক শুভকম্মের আয়োজন 
করি।” এই বলিয়া নিমাই পিতার রোগজীর্ণ দেহ বক্ষে করিয়া! খাটের 
উপর তুলিলেন। তার পর মাতা-পুন্রে ধরাধরি করিয়া পরকাল সম্বল 
হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত পাবনী স্থ্রধুনীর কুলে আনয়ন 
করিলেন। | 

.- পরম পণ্ডিত ধার্মিকাগ্রগণ্য জগন্নাথের অস্তিম্‌ ক্রিয়া সমাধা করিতে 
লোকজনের অভাব, ছিল নাঁ। যে শুনিল, সেই মম্মাহত প্রাণে জগন্নাথের 
মহাধাত্রার অঙগুগষন করিল কিন্ত নিমাই সে পবিত্র দেহ আর 
কাহাকেও স্পর্শ «করিতে দেন নাই । জননীসহ নিজেই তাহ! 
স্থরতরগ্গিনী গাঙ্গিনী তীরে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। 

তখন নদীতে জুয়ার আসিয়াছে, গঙ্গা কুলে কুলে ভরিয় যেন 
জগন্নাথের পবিত্র দেহ বক্ষে করিবার জন্য তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন 
পরম জ্ঞানী জগন্নাথ মায়ের কুলে আসিয়া করঘোড়ে সেই যোগীজন 
নিলেবিভ পদে প্রণাম করিলেন । মহাপ্রয়াণের কথ। ভাবিয়া, এ মায়াময় 
সংসারের-এমন পতিব্রতা স্লী, এমন কুলপাবন পুত্র ছাড়িয়া যাইতে হইবে 
বলিয়া জগন্নাথের কিছুমাত্র মালিন্ত নাই, বদন সেইরূপ পূর্ণ দীপ্তিমান, 
হাদ্যলান্যযুক্ত। পরম জ্ঞানী জগন্নাথ জানেন-বত্যু জীবের অবস্থান্তর 
মাত্র, বাল্য যৌবন-প্রৌট যেমন অবস্থা-_-এক যায়, এক আসে ;. 
আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকৃতি প্ররূতির পরিবর্তন করে--ইহাও 
সেইবপ। রর 
 গভধারিনী জননীর কোলে নি্তা আর পরম পাবনী প্রকৃতি (জননীর, 
কোলে চিরনিদ্রা। জননীর কোলে নিপ্রার জাগরণে এই আকাশ, 
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এ বাতাস, এই দেহ, এই গেহ, এই সব দেখা যায়; আর বিশ্বগরকৃতির 
নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে নূতন আকাশ, সে দেশের নৃতন বাতাস-- 
আর মণিময় গৃহে পরম প্রকৃতি বিশ্বপ্রস্থতির কোটা পুর্চনদ্রসম গ্রভামণ্ডিত 
বদন দেখিয়া জীব ধন্য হয়। যাহার হৃদয়ে এ পরম জ্ঞানের দৃঢ়তা 
জন্মিয়াছে, যে বুঝিয়াছে-মৃত্যু নবজীবন লাভ ব্যতীত আর কিছুই 
নয়_-তবে সে তাহার ভয়ে ভীত হইবে কেন? ক্রমশঃ দ্বিতীয় প্রহরের. 
সময় জগন্নাথের শেষ মুহুর্ত ইলাহ আসিল। তিনি প্রাণের 
করিয়া সাগর হাতটা নিজের বুকে রক্ষা করিলেন। রা 
পিতার অবস্থা দেখিয়া আর শোক স্বরণ করিতে পারিলেন না । 
পার্থিব দেবতা, পরম গুরু পিতার চরণ ছুইটী ধারণ করিয়! সজোরে: 
রোদন করিতে করিতে বলিলেন--প্বাবা ? সত্য সত্যই যদি অভাগাকে ্ 
ফেলিয়া! চলিলেন, তবে আমার দশ কি হইবে ? আমি যে এত দুরস্তপল। 
করিয়াছি, আপনাকে এত কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য ন্েহ অভিভূত . 
হইয়া আমাকে একট দিনের জন্তও শাসন করেন নাই-_কেবল উয়.. 
দেখাইয়াছেন মাত্র। পাছে আমার কিছু অমঙ্গল হয়, তক্জন্ত দেবতার 
স্থানে কত প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এখন আপনার .লেই, ছুর্ত রি 
নিমাইকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন ?” 8 
শেষ নিশ্বাস পড়িতে আর বেশী বাকী নাই, তথাপি জগরাখ অতি 
ঘীরে ধীরে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন,-_“অশাস্ত বালক হুশীস্ত 
হইয্াছে, নিজের জননী, জন্মভূমি বুঝিয়াছে, তাই তাহাকে গৃহদেবতী: 
নাতে পদে সমর্পণ করি রিনার বাবা! তুমি মাকে পা ্‌ 
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হইও না।” তাবপর পতিত্রত। সতী শচীদেবী বখন পদে ধবিয়! অগ্রনীবে 
শেষ অভিষেক করিতে লাগিলেন, জলভব নেত্রে ফ্যাল ফ্যাল কিয়া 
যথন স্বামীব বদনেব প্রতি চাঠিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন, তখন জগন্নাথ 
প্রণমপৃত সাস্বনাচ্ছলে বলিলেন_-“সতী, আমি আজীবন তোমাৰ 
সেবায় সন্ত হইয়াছি, কখন কোনও দোষ দেখি নাই, তোমাৰ পবিজ্ত্র 
সহবাসেই আজ আমাব স্বর্গ লাঙ হইবে, ভয় কি দেবী, জগতের 
দুর্লভরত্ব নিমাই রহিল।” এই বলিয়া ধার্মিক গন্নাথ সকলের নিকট শেষ 
বিদায় লইয়। মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ কবিতে কবিতে ইহধাম ত্যাগ 
করিলেন। 

জগন্নাথের বিয়োগে নবদ্বীপের আবাল-বুদ্ধ বণিতা শোক-সমাচ্ছন্ন 
হইল। ম্বামী বিয়োগে পতিত্রতা পত্বীব অবস্থার বিষয় বর্ণনা কবা 
ছুঃসাধা। শচীধেবী চারিদিক অন্ধকাব দেখিতে লাগিলেন। তিনি 
বু শোক পাইয়াছেন, পুত্রকন্তার শোকে তিনি জঙ্জবিভূতা হইয়া 
রদণীং পরমবল স্বামীর বলে একপ্রকাব দাড়াইয়াছিলেন কিন্তু আজ 
এই ছুর্ধিসহ ম্বামীশোক তাহার অমন স্থুনাব দেহ ভাঙ্গিষা চুডমাব 
কবিল, শচীদেবী একপ্রকার কুজভাব ধারণ করিলেন। তথাপি পাছে 
ছুধেব বালক নিমাই এই দারুণ পিতৃশোকে অধীব হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট 
করে। এইন্জন্য অন্তবে বিষম আঘাত পাইলেও তিনি বাহিক কিছু 
প্রকাশ কবিলেন না। স্বামীর আজ্ঞা নিমাইকে বুকে লইয়া 
শোকজ্াল! জুডাইতে লাগিলেন । 

যাটু বাষাট্টি বসবে মৃত্যু তখনকার খুব অকাল মৃত্া ধবিতে 
হইবে। জগন্নাথে এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই মন্্বাহত, তাহার 
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"৪ বয়োজোষ্ঠ এখন বর্তমান, কাজেই জগন্নাথের অস্তেষিক্রিয়। বড় সুখের 
হইল না 1 তবে শচী ও নিমাইকে শুচি করিবার জন্ত সামান্ত রকম 
ইবদিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইল। নিমাই ও শচী তাহার পরলোকগত 
আম্মার সাগতি প্রার্থনা কবিয়া দশম দিবসে অশৌচান্ত করিলেন, 
অবস্থান্সারে বুষোৎসর্গের ব্যবস্থা করিয়৷ ব্রাদ্ষণাদি ভোজন কাধ্যও 
ব্থাসন্ব সমাধা করা হইল । 

শ্রাদ্ধকার্ধ; সমাধার পব শচী পিতৃভক্ত পুত্রকে লইয়া বড়ই বিব্রত 
হইয়া পড়িলেন। কোথায় তিনি কাদিয়৷ কাটিয়া হৃদয়ের দারুণ ব্যথা 
নিবারণ কবিবেন, না নিমাইকেই দারুণ শোকে মৃহ্মান দেখিয়া, হৃদয়ের 
দ্বারা তাহার হদয় চাঁপিয়া অশেষ সান্বন। প্রদান করিতে লাগিলেন । 
কোমল হৃদয় নিমাইকে নানা প্রকার সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন 
এবং পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পুত্রের সেবা করিতে কিছুমাত্র ক্রটা 
করিলেন না। | 

তখনকার কালে তাহাদের সংসারে ব্যর অতি অল্প ছিল। জগন্নাথের 
নৃত্যুর পর অতিথি অভ্যাগত বড় কেহ আসিত না, কাজেই এক প্রকার 
দুঃখে কষ্টে কাল কাটিয়া যাইত। হবে নিষাইকে আর ধরে বপাইয়! 
রাখা হইবে না, তাহা! হইলে শোক আরও বেশী হইবে; কিন্তু তিমি 
'পত্তিহীনা নিঃসহায়। স্রীলোক কি করেন, একদিন অধ্যাপক মহাশয়কে 
অগ্চনয় বিনয় করিয়া ধরিলেন। অধ্যাপক গঙ্গাদাস উ্রাচার্ময অতীব 
আহ্লাদের সহিত পুনরায় পিতৃহীন বালকের ভার গ্রহণ করিলে '্নলী 
নিশ্চিন্ত হইলেন । রা 

নিমাই এখন খুব অমায়িক প্রকৃতির বালক হইয়্াছে। তাহার মৃত 


টি, 


লেন নিমাই? 


ডাত্রকে পড়াইঙে পারিলে অধ্যাপকের খোষ্‌ নাম হইবে, নিমাই এখন 
পডায় ষেবূপ আগ্র$ প্রকাশ করিতেছে ; তাহাতে শীন্রই সে সর্বশান্ 
বিশারদ হইবে, অধ্যাপকের মুখোজ্জল কারবে। জননীব আজ্ঞা 
নিমাই গঙ্গাদাসের নিকট আসিয়। প্রণাম করিলেন, গঙ্গাদাস তাহাকে 
অভয় দিয়! “তুমি সকণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত 5৪” বলিষ। আশীর্বাদ ববিললেন, 


পপ পপ 


৬” 


দশম পরিচ্ছেদ । 


নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য | 


খাগযুক্ত ভইয়। কারা কবিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যন্তাবী। নিমাই 
পিতৃবিয়োগেব পব জননীব সাহাষো পুনবাধ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে 
প্রবিষ্ট হইয়া এমন মনোযোগ সহ পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন যে, 
কয়েক বসরের যধ্যে তিনি ব্যাকরণ, স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে 
বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত লইযা উঠিলেন। 

ব্যাকবণ শাস্ত্রে গঙ্জাদাসের মত পণ্ডিত আব কেহ চিল না, কিন্তু 
তিনিও সময়ে সমষে লিমাইয়েব তর্ক-যুক্তিতে বিপন্ন হইয়া! পড়িতেন। 
নিমাইযের বয়স সে সময ষোল বৎসর উত্তীর্ণ ভয় নাই, টোলে তাভার 
অপেক্ষী অনেক বয়োজ্যেষ্ট ছাত্র ছিল। অলঙ্কারে কমলাকাস্ত, তন্ত্রশান্ে 
কুষ্ণানন্দ বিশেষ পাত্রিত্য লাভ করিয়াছিলেন । নিমাই ইঞাদের 
সভিত তর্ক কবিতে অগ্রসর হয়েন কিন্তু তাহারা নিমাইকে বাপক 
বলিয়া! অগ্রাহ্ন করিলেও তিনি ছাড়িতেন না। রঘুনন্দন শ্বৃতিশান্্ 
অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বয়সে কিছু ছোট বলিয়! নিমাই তাহাকে 
বড় ভাল বাসিতেন, মুরারিগুপ্ত নামক আর একজন ছাত্রের সচি 
নিমাইয়ের অহরহ্‌ঃ তর্কযুদ্ধ চলিত, মূরারি তাঁহার স্িত পারিয়া উঠিডেম 
না; লজ্জিত ছইয়া হার যানিলে নিমাই সান্বনাচ্ছলে তাহার গানকে. . 
হাত বুলাইঈলে মূরারির দেহ কণ্টকিত হইত, কি এক স্বর্গীয় প্রেমপুলাকে; 

|] শপ 


নঢেদর নিমাই । 


মন প্রাণ পুলকিত হ্টত। কত লোকের কৃত কোমল হস্ত তাহার দেহে 
স্পশিত হইয়াছে; অধ্যাপকগণের কত সুন্দর বত্্ত স্খান্ুতব তিনি 
করিয়াছেন, কিন্তু কই এমন শান্তি, এমন আনন্দ, প্রাণে এমন একট 
উন্মাদনা ত কাহার স্পর্শে পান নাই; তবে এ বালক কে? বাল্যকালে * 
মাইয়ের সহিত তাহার সময়ে সময়ে কত কলহ, কত বিবান হই, 

এখনও তাহাই হয়। মুরারি ভাল করিয়া বুঝিলেন, ভাল করিয়া 
দেখিলেন, নিমাইয়ের সেই অক্নান সরোজ সন্পিভ বদনের প্রতি কট।ক্ষ 
করিয়া ভাবিলেন--একি মানুষের মুখ ? এত সুন্দর, এত মনোরম! 

যে দিন হইতে মুরারি নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়। পড়িলেন। সেইদিন 
হইতে নিমাই মুরারিকে আর কোন কথা বলিতেন না ব! তাহার কাছে 
কোগ তর্কযুক্তির বিষয় উত্থাপন করিতেন না। তিনি এখন অহোরাত্ব 
অধ্যয়ন করেন, কোন শাস্ত্রই বাদ দেন ৮, দেখিতে দেখিতে তিনি সকল 
শান্ত বিশারদ ও স্থপত্তিত হইয়া উঠিলেন। নবন্বীপে এত অল্প বয়সে আব' 
ফ্লাহাকেও এমন সকল শাস্ত্রে হুপপ্তিত হইতে দেখা ষায় নাই | 

বৈকালে নিমাই স্থ্রধুনীর তীরে পদচারণা করিতেন, বনু পঞ্ডিতে 
সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হইত, সকলেই স্থন্দর বালকটির লৌজন্থে, 
কাহার পাণ্ডিত্যে গ্রীতিলাভ করিয়। প্রাণের আশীর্বাদ প্রদান করিতেন । 
তাহার সহিত শান্্রালাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন, নিমাই হিন্দুর সকল 
শান্্র এমন স্থন্দর ভাবে বুঝাইয়! দিতে পারিতেন, লোকের মনোমধ্যে 
ধর্মের ভাব এমন দুভাবে অক্ষিত করিয়া দিবার ক্ষমতা কাহার ছিল, 
ষাহা! অপরাপর কোনও পণ্ডিতের ছিল না। সম্পাঠী ছান্্রগণের 
সহিত তিনি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন, তর্কেরছলে কোনপ্রকার 

০ 


নদের নিমাই । 


দোষ করিলে বারাস্তরে তিনি তাহার জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করিতেন । 
বৈষ্ণবগণের সহিত নিমাই কেবল তর্কযুদ্ধ করিতেন, তান্ত্রিকদের সহিত 
বয়সের অধিক্য বশতই হউক, বা যেকোন কারণেই হউক, তর্কযুদ্ধ 
বা কলহ করিতে যাইতেন না। কৃষ্ণানন্দ, কমলাকাস্ত, মুরারি 
প্রভৃতি তাহার সহপাঠী কিন্তু মুরারি ব্যতীত অপর কাভারও সহিত 
তিনি শান্ত্বের কুটতক করিয়। কলহে প্রবৃত্ত হইতেন না। 

নিমাই খন ঘরে বসিয়া থাকিতেন, কাজকর্ম বেশী কিছু থাকিত না; 
তখন তিনি ব্যাকরণের একথানি টিকা রচনা করিয়াছিলেন, 
গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়িয়া তিনি যে বিশেষ বৃৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন-_-এই টিকাই তাহার নিদর্শন । 

নবদ্বীপে কাহারও কোন পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়! সমাজে 
প্রতিপত্তি লাভ করা! কঠিন ব্যাপার হইলেও নিমাইয়ের এই টিকা 
অতি অল্পদিনের মধ্যে টোলসমুহে পাঠাপুব্তকরূপে নির্মান 
হইয়াছিল। তাহা! এত সরল ও সুন্দর হইয়াছিল যে, ছাত্রগণ সহায়! 
তাহা বোধগম্য করিয়। ব্যাকরণের কঠিন সমস্যার সমাধান করি, 
পারিত। ং 

সকল শাস্ত্রে কতবিদ্য হইয়া নিমাইয়ের ন্যায়শান্ত্র পড়িবার বড় 
ইচ্ছা হইল। মিথিলা! প্রত্যাগত ন্যাক়শান্ত্রে অদ্বিতীয় পর্ডিত বাস্থদের 
সার্বভৌম সেই সময় নদীয়ার বিদ্যানগর গ্রামে ন্যায়ের চগচুষ্পাহী 
খুলিয়াছিলেন। তীক্ষবুদ্ধি নিমাই আপনার অসাধারণ প্রতিভার 
প্রো্জল মহিমায় ব্যাকরণ, কাব্য, স্তি, পুরাণ, জ্যোতিয, দর্শন, 
অলঙ্কার প্রত্ৃতি যাবতীয় শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিস বাস্মুদেবের 


পিউ 


নদ নিসাই। 


/টালে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়শান্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
নিমাইকে অভিশয় বালক দেখিয়া সার্বভৌম প্রথমে কিছু অগ্রান্থ 
করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন--নিমাই বালক, এত অল্প বয়সে সে 
স্তায়ের কুটতর্ক কি উপলদ্ধি করিবে? কিন্তু টোলের ছাত্রগণ তাহাকে 
বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বিশেষত; ন্যায়ের প্রধান ছাত্র রঘুনাথ এই 
বালকের অসাধারণ ক্ষমতা, তাহার মধূর চরিত্রের অমায়িকতা দেখিয়া 
পুঝিয়াছিলেন, নিমাই সামান্ত ছাত্র নহেন। জগতে সর্বপ্রধান হইবার 
জন্য তাহার যে আশ! এতদিন হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, নিমাইকে দেখিয়া, 
'ভাহার সহিত বাক্যালপ করিয়া সে আশা তিরোছিত হইল, 
চতুষ্পাগীতে নিমাইকে সকলে বেশ্বস্তর বলিয়া ডাকিত, মনের 
আশ! মনে লয় হইলেও রঘুনাথ বিশ্বস্তরকে প্রীণেৰ সহিত ভাল 
বাসিতেন । 
শা্িযে ক্রমে নিমাইয়ের উপর সার্বভৌমেব নজর পড়িল, তিনি 
কাঈন তাহাকে পাঠ দিতে আসিয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা 
ঝা বুঝিলেন--বিশ্বস্তর সামান্ত বালক নহে, সেইদিন হইতে বাহ্থদেব 
হশ্বড়রাকে নিয়মিত পড়াইতে লাগিলেন । এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে 
নিয়াই, লব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়। এমন পরিপন্ধতা লাভ করিল যে, 
সময়ে সময়ে সার্বভৌমও তাহার সহিত যুক্তিতর্কে স্তম্ভিত হা 
পড়িতেন। 
নিমাই তখন টোলের প্রধান ছাত্র মধ্যে গণ্য হইয্াা অধ্যাপক্ষের 
মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন । রঘুনাথও বহুদিনের পুরাতন চার, স্তাক্স- 
শানে স্থপর্ডিত, দুইজনে অত্যন্ত প্রণয় হইল । নিমাই স্ায়শান্ত অধ্যয়নের 
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নতদদ্ব নিমাই । 


সময় তাহার একখা'ন টগ্ননী লিখিতে আরন্ত করিলেন। মনেব ইচ্ছা, 
এই বিষম কঠিন শ'স্ম সবল কবিয়া বাখ্যা করতঃ: তাহাব ব্যাকবণের 
ঈীকাব ম্তায় সমাজে চালাইতে পাবিলে ছাত্রবর্গেব অনেক উপকার 
হইবে। কিন্তু ইভাব পূর্বের বধুনাথ দধিতি নামে ন্যায়েব একথানি 
সবল ব্যাখা লিখিয়াছিলেন । 

যখন তিনি শুনিলেন-বিশ্বস্তব ন্যায়ের টিপ্লনী লিখিতেছেন, তখন 
ভাভার প্রাণে বডই দ্ুঃখ হইল, বিশ্বস্তব ইহাতে মনোযোগ দিলে 
হাভার পবিশ্রম থে বার্থ হইবে, তাহাব টিপ্লনী যে চলিবে না) তাহা 
হঝিতে পাবিয়া একদিন বিশ্বন্তবকে তাভাল সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন। বিশ্বন্তব বণিলেন--হ! চেষ্টা করিতেছি ।” বধুমীথ একবার 
ভাহা শুনিতে চ।/হিলেন, বিশ্বন্তব বলিলেন-_“কল্য শুনাইব 1” 

শবদিন গুকদেবেব বোন কাধ্যোপলম্ষে ধ্খন দুইজনে গঙ্গা পার 
তইত্তেছেন। তখন বিশ্বস্তব বলিলেন--“ভায়। ! আমাব ন্যায়ের টিগ্ননী 
স্তনিবে কি?” বধুনাথ তাহাই চাহিতেছিলেন, আগ্রহ প্রকাশ করিয়া! 
বলিলেন---শুনির বৈকি ।” 

নিমাই পাঠ করিতে লাগিলেন, বথুনাথ নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিম! 
বিষাদে মুখ ম্লান কবিলেন ৷ বঘুনাথ পণ্ডিতের বড় আশ! ছিল--তাহারই 
কত গ্রন্থ জগতে সমাদৃত হইবে, কিন্তু বিশ্বস্তর যদি ইহা প্রচার করেন, 
হাহা হইলে তাহার গ্রন্থ কেহই স্পর্শ কবিবে ন।। বিশ্বস্তরের তুঙ্জানায় 
ভাহার গ্রন্থ নগণ্য । পরিশ্রম বিফল হইল দেখিয়!। রঘুনাথ কাধ! 
আকুল হষ্টলেন। গ্রন্থ পাঠ শুনিতে শুনিতে বন্ধুবর কাদিয়া ফেলিলেন। 
দেখিক়্! নিমাই আশ্পত্যান্িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"ডাই ! এ্রফি। 
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তুমি কার্দিতেছ কেন, হঠাৎ কি কোন পীড়া হইল?” রঘুনাথ সেইরূপ 
কাদিতে কাদিতে বলিলেন_-"ভাই, গীড়া হয় নাই, আমার সকল 
, আশায় ছাই পড়িল, আমিও একখানি এক্সপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম কিন্তু 
তোমার যেরূপ সুন্দর হ্ইম্াছে, তাহাতে আমার পরিশ্রম পণ্ড, তুমি 
ইহা প্রচার করিলে আমার আদর হইবে না” 
.. বিশ্বস্তর বলিলেন-_-“এই কথা, ইহার জন্য তোমার ক্রন্দন_-ভাই ! 
| এনকল শান্্র আমার প্রচার করিবার ইচ্ছা নাই, যদ্দি তোমার উপকার 
হয়ত হউক”, এই বলিয়। এতদিনের পরিশ্রমোপাঞ্জিত অমূল্য গ্রন্থ 
থানিকে তিনি অল্লানবদনে গঙ্ধার জলে ফেলিরা দিয়া সেইদিন 
ছে নযায়শাস্ত্ের চর্চায় ইন্তফা দিলেন। 
নিমাই এখন আর কোথাও যান না, বাড়ীতেই থাকেন কিন্ত 
টার যশোসৌরভ, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি, এতদূর প্রচারিত 
হইয়াছিল থে ঘ, সুদূর মিথিলার সকলে নিমাইকে পণ্তিত আখ্যা প্রদান 
করিস্বা তাহার স্বনাম ঘোষণ। করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের মত 
পণ্ডিত আর কেহ নাই, নবদ্বীপে তিনিই অদ্ধিতীয়, বািভার 
মুখে কেবল এই কথা । 
... পবিদ্যা বিননয়ং দদাতি” এখন নিমাইয়ের সে চপলতা, মে টা 
আর নাই, তপনোদয়ে কুজ্মটিকার মত তাহা তিরোহিত হইয়াছে। 
পনমাই এখন মহা বিনয়ী, মহা অমায়িক প্ররুতি লইয়া নকলের আশির্বাদ 
বান হইতে লাগিলেন। শোকাতুরা জননীর কাছে কাছে 
নানা প্রকার আশার আশ্বাসে সাহার উৎাছউামহীন কে 
জ্বি কগিতে হার টা ৪ পু 








নচদর নিমাই! 
নিমাইকে মানুষ হইতে দেখিয়া, পুক্রেব যশে চারিদিক সমুজ্জল 


বুঝিয়া শচীদেবী আবার আশাষ বুক ধাঁধিয়। সসাবকার্ষো পধিপিপ 
হইলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
বিবাহ। 


জনপীর বিষাদ কাঁলিমাময় বদন হখন পুন্রেব স্থুনাম-নুখ্যাতিরূপ 
পৌভাগ্যন্থধ্যে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তাহার মলিন মুখে ধখন আবার 
নব উত্সাহের অরুণিমা ফুটিয়া উঠিয়! বিন্যস্ত গৃহপ্রাঙ্গনের প্রতি দৃঢ় 
ঘৃটি আবদ্ধ করিণ, নিমাই তখন ব্রঙ্গীচার্ধ্য ছাভিয়া গুকর আদেশে সংসার 
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু সংসাব আশ্রমে শ্রবেশ করিলেত 
গৃহিনী চাই, গৃহিণী ন| হইলে কেমন করিয়া গৃহী হওয়া যাইবে ? 
বিশেষতঃ জননী স্বামীহীনা, শোকাতুবা, তাহার সাহাধ্যের জন্য, তাহার 
সেবাতত্পর! হইবার জন্য, দংসাবেব কাষ্য ও ধশ্ম উপাজ্জনের জন্য 
একজন সহধক্ধিনী নিতান্ত আবশ্যক | 
শচীদেবীও পুত্রকে সকল গুণের গুণনিধি দ্েখিয়। তাহার অভিপ্রায়া- 
শন্যায়ী বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ নিমাইয়ের ন্যায় বিদ্যাবিভব 
সম্পন্ন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পাত্রের বিবাহের জন্য শচীদেবীকে কোন কষ্ট 
ভোগ করিতে হইল না। শচীদেনী পুস্রের বিবাহ দিবেন শুনিবামাত্র 
কত কন্যাদায়গ্রন্ত ব্যক্তি আসিয়৷ নিমাইয়ের বাটীতে পড়িল। তাহার 
মধ্যে বনমালী ঘটকের ঘটুকালিতে নিমাইয়ের শৈশবসঙ্গিনী লক্ষমীদেবীর 
পিভা বল্পন্ডাচাধ্য ও আসিয়াছিলেন । 
পূর্বের বলিয়াছি--বাল্যকালে গঙ্গাতীরে নিমাঈ বল্নভাচার্যের 
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আদরের দুহিতা লক্ষমীদেবীব সহিত খেলা করিতেন । এক্ষণে তাহার 
সেই সরলতা, তাহাব সেই ধর্মভাব, তাহাব সেই পৌন্দর্ধ্য মাতাপুত্রের 
মনে যুগপৎ সমুদিত হইল। শচীদ্বৌ বল্লভাচার্ধাকেই আশ্বীস প্রদান 
কবিয়া বিবাহেব আয়োজন কবিতে বলিলেন । 

বহুদিন পরে আবাব শচীর নিরানন্দময় অঙ্গনে আনন্দেব সাড। 
পড়িয়া গেল৷ নিমাইয়েব বিবাহে পাডাব সকলে আসিয়া যোগদান 
কবিল। নিমাই শুধু পিতামাতাব ণহে, প্রতিবেশী লকলেব নয়নের 
মণি--আনন্দেব উৎস, সকলেই তাহাকে পাইলে যখন আনন্দে ধিভোধ 
হয়, তখন আর তাহাব এ আনন্দ উত্সবে, এ শুভ পরিণয়ে কে 
যোগদান করিতে বাকী থাকিবে » 

একদিন শুভযোগে পাডাব এয়োস্ত্রীগণকে ডাকিয়া শচী মিমাইিয়ের 
গাত্রে হরিভ্র প্রদান কবাইলেন, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
কবিয়া বলিলেন--প্মা, আমবা দবিদ্র, ক্রটী হইলে মার্জন। করে”, সকলে 
শচীর মত দেবীকে, এমনভাবে, “কন্ত” হইতে দেখিয়া কহিলেন, 
“্ছ্যা মা, তুমি নিমাইয়ের মা, তোমাকে কি অমন কথা বল্তে আস 
আমর! যে তোমার নিমাইয়েব বাধ্য, আমর! যে তাহাকে প্রাণাপেন্াক্ 
ভালবাসি, একাধ্য আমাদেরও য়ে বড আনন্দেব, তুমি অমম কথা 
বলনা মা। শচী তথাপি সাধ্যান্সসাঁরে সকলকে সংবর্ধনা কষ্ধিত্তে 
ছাডিলেন না । 

গাক্জ হরিজ্রা দান করিয়া রমদীগণ আনন হুলুকনি করি 
লাগিল। সকলে জানে বিবাহের তুল্য আনন আর নাই, এ আনে 
নিমাই আনন্দিত হইয়। কত কথা কহিবে, কিন্ত তিনি নীরবে কানিে 


শন 


নদের নিমাই । 


লাগিলেন । এ আনন্দের উত্সব উপলব্ধি করিয়। নিমাইয়ের শোকসাগর 
উনিয়! উঠিতে উঠিল। পিতা ও জ্যোষ্টভ্রাতার জন্য তাহার ছুনয়নে 
বারি।র! পতিত হইতে লাগিল। পুত্রের শুভবিবা্ে এচী সমস্ত শোক 
জ্বালা ভুলিয়া প্রাণপণে কণ্তব্য প্রতিপালন করিতেছিলেন, হঠাৎ 
নমাইকে ঠাপুস্নয়নে কাদিতে দেখিয়া তাহাও হুপ্তশোকবন্তি নবীভূত 
তইয়! মনপ্র।ণ দগ্ধ করিতে লাগিণ । পাছে নিমাই খে।কাভিভূত হইয় 
এ শুভকাধ্যে কোনও অশুভ ঘটনায়, এহজন্ত [তনি বহুকষ্টে এ সুখের 
দিনে শোকের কোন চিহ্ু প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু নিমাই অ/গ্র সেপথ 
দেখাইলে শচী আর থাকিতে পারিলেন না, জ্যেষ্টপুত্রের নাম করিয়া 
শ্বশীগত স্বামীর শোকে কাদিয়া আকুল হইলেন । 

মাতাপুত্রের এইভাব দেখিয়া সকলে ষাট্‌ যাটু বলিয়া (নিষেধ করিতে 
করিতে বলিল-_-“ছিঃ মা, এ শুভকাধ্যে ও অশ্তুভ ভাব আনিয়া কেন 
মাঙ্গলিক কার্ধ্যটাকে নষ্ট করিতেছ, এ সময় কি চক্ষের জল ফেলিতে 
আছে? শচী, মা, স্কিব ভও, নিমাইকে সান্বন। কর।” জননী 
বুঝিলেন-_বান্তবিক পুত্রেব এ মঙ্গল-উত্সবে চক্ষে জল ফেলা ভাল 
নয়। তিনি পুত্রকে সান্বনা করিয়া বুকে ধারণ করিলেন। 

গুভদিনে শুভলগ্নে নিমাই পণ্ডিত বল্পভাচাধ্যের কন্তা লক্ষমীদেবীর 
পাণিগ্রহণ করিয়া বাটা ফিরিলেন। আচাধ্য মহাশয় নিমাই পণ্ডিতকে 
জামাতারপে প্রা্ধ হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, ক্ষমতাহ্থুসারে 
সাহাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত 
কন্যার পিতাকে দেনা-পাওনার জন্তু কোনও প্রকার পীড়ন 
করেন লাই। শচী দ্েবীও বৈবাহিক আচার্ধ্যকে সেজন্য উৎপীড়িত 
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করিতে চেষ্টা করেন নাই ৷ আচাধ্য যাহ। পারিয়াছিলেন, ক্ষমভাম্থসারে 
যাহা দিতে তাহার অবস্থার কুলাইয়াছিল, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়। 
স্তষ্ট হইয়াছিলেন। তীহারা জাতাঁশে শ্রেষ্ঠ এবং ক্তাহার পুন্ 
পপ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া আজ কাল্কার মৃত অহপ্কারে কন্তার পিতাকে 
পদদলিত করেন নাই । 

নব বধুর সমাগমে সংসার উজ্জলভীব ধাবণ করিল। লক্ষমীদেবী স্বয়ং 
সক্্ার্ূপে শচীর সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিতে লাগিলেন । লক্ষী নব 
বিবাহিতা হইলেও এঘর তাহার নৃতন নহে, বরও শ্বশ অপরিচিত নেন, 
বাল্যপ্রণযে লক্ষমী-নিমাই বহুদিন হইতে একত্রে গাথা, তাই নব বধুর 
মত বাধাবিভ্র লক্ষ্মীকে বাধা দিতে পারিল না। তিনি শ্বশ্বসেবায়, 
স্বামীভক্তিতে এবং সংসার ধশ্মে সকলের মনপ্রাণ আকর্ণ করিয়। 
আদর্শ সংসার স্থাপন করিলেন । লক্মীদেবীকে বিবাহের অল্পদিন পরেই 
এইব্প পাকা গৃহিণীর মত সংসার করিতে দেখিয়া সকলে অবাক্‌ 
হইয়া গেল। শ্রচীদেবী শোক-দুঃখে একটু জড়ীতুত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, বধুমাতাকে এইরূপ সংসার-কাধ্যে স্থুনিপুণা দেখিয়! ভিনি 
ভগবানকে ধন্তবাদ দিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। 

লক্ষ্মী বৃদ্ধা শাশুড়িকে আর বেশী পরিশ্রম করিতে দেন না, বলেন--- 
“মা, আপনি যতটুকু পারিবেন, ততটুকু করিরেন, ন! পারেন কোন, 
ক্ষতি নাই, দাসী খন আসিয়াছে, তখন ভাবন! কি? যখন যাহা 
আবগ্তক হইবে, অন্গমতি করিলেই আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করি! 
যাহা,না জানি, কন্যার মত মায়ের কাছে শিখিয়া লইব । আপনি এদিন 
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হাডভাঙ্গা পরিশ্রম কবিয়। সংসাবে দেহগাত করিয়াছেন, এক্ষণে এই 
কন্যার ভাতে সমন্ত সমপণ কবিয়া বিশ্রাম করুন|” শচীদেবী পুত্রবধুব 
এই অল্প বয়সে এত সংসাবাসক্তি ও ভক্তি দেখিয়' মুগ্ধ হইয়া বলিতেন-_ 
“আমার ঘবে যখন লম্ষ্মীব আবির্ভাব হইয়াছে, তখন আর ভাঁবন| কি, 
মনেব মত বউ হইলে শাশুডী আর খাটিবে কেন ?” 

লক্ষী বলিতেন__“ম, দীস দাসী থাকিতে কত্রী কখনও পরিশ্রম, 
করেন না, ,তবে হুকুম কবিতে ছাড়িবেন না, কাৰণ আমিত আপনার 
মত পাকা হই নাই ?” “ই! মা, সেজন্য চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিয়া তোমায় সমস্ত শিক্ষা প্রধান করিব” যেমনি ছেলে, বউটাও 
তেমনি, শচী এতদিন পবে স্থুখের সংসাবে আনন্দের বাজাধ বসাইলেন, 
পরমানন্দে স্তাহাব দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


সার ধন্ম। 


অর্থ না হঈলে স*সাবে থাকা দায়। পূর্বেই বলিয়াছি-_নিমাইয়ে 
ংসাব সচ্ছল ছিল না, বিশেষতঃ জগগ্সাথ ন্বর্গগত হইবাব পর তীহাদেখ 
ংসারে বডই অনাটন সংঘটন হইয়াছিল। নিমাই খুব বড় পণ্ডিত 
হইয়াছেন, নবদ্বীপে ভাহাব মত বড পণ্তিত আব কেহ নাই কিন্তু তাহার 
বয়স বেশী নয় আব উপার্জনেব চেষ্টাও এখন কবেন নাই । এইজন্া 
আবও অনাটন হইয়া পড়িয়াছিল। 

এইবার বিবাহ হইযাছে, সংসাব-পথে প্রবেশ করিয়া অর্থের 
আবশ্তক হইল। নিমাই কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য প্রথন্ে বাড়িতেই 
চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিলেন। তিনি টোল স্থাপন কবিয়াছেন শুনিয়া! 
অল্পদিনের মধ্যে এত ছাত্র সমাবেশ হইল যে, তাহাব বাটাতে তারি. 
স্থান সঙ্কুলান হইল না । | 

মকুন্দ সঞ্চয় নামক একজন ধনী বরান্দণ তাহাদের কটি নিকটে 
বাস কবিতেন, বাহিক়ে ভাহাব একখানি খুব বড় চত্তীগী। ছিল € 
মুকুন্দ নিমাইকে বড় ভালবাদিতেন, তাহার উর্নতি দেখি ব্রা" 
সাগ্রহে তাহা” খ্রামগুপে টোল স্থাপন করিতে নিমাই " 
দিলেন। অতঃপর সেই স্থানেই নিমাই পণ্ডিতের টে।, 
হইল। ধখন নিমাই অধ্যাপক বলিয়া টোল খুলিলেন, তখন 
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ষোল কিৎব| সতের বসব, এত অল্প বয়সে নবদ্বীপে আর কেহ 
বও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারেন নাই, নিমাই পণ্ডিতই প্রথম। 
সময় হইতে নানাধিধ ভ্রুবা সম্ভার আসিয়া নিযাইয়ের অভাব 
'টন দুর কাঁরয়া দিল। নিমাই সচ্ছল সংদারে মনেৰ আনন্দে 
ণাত্রগণকে অন্নপ্ণান ও বিগ্যাদান করিতে লাগিলেন! 
পুত্রের উন্নতিতে জননী দ্বিগুণ উৎসাহে বধুমাতাকে লইয়া সংসার 
কাধ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন । শাশুড়ী বধুতে কটাদেশে কাপড় 
বাধিয়া এগুলি ছাত্রের আহার যোগাইতে লাগিলেন, একদিনের 
জন্য কোন প্রকাঁব কষ্ট বা ছুঃখ বোধ করিলেন ন|। শচীর পুত্রসম যত্বে, 
নিমাইয়ের নভোদবাধিক জেহে ছাত্রগণ মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিতে 
লাগিল। দেশ বিদেশ হইতে যে সকল ছাত্র নিমাই পণ্ডিতের টোলে 
আসিয়াছিল, তাহারা শচীর যত্ব ও পণ্ডিতের সরল অন্তঃকরণে পড়াইবার 
ধবণ দেখিয়া! শতমুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিল । বলিতে লাগিল-_- 
“আমরা অনেক টোলে পভিয়াছি কিন্তু অধ্যাপকের এমন সরলত! এবং 
আহারের এমম স্থবন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই।” যে ছাত্রের 
যে দিন যেরূপ আহারের প্রয়োজন হইত, শচী মা তাহাকে তাহাই 
প্রস্তুত করিয়া দিতেন। অস্থুখে অন্ুখের মত পথ্য ও সেবার ক্রটা 
হইত ন]। ৫ 
যখন নিমাই পণ্ডিতের নাম খুব জাহির ীলেনমাছে, পত্তিত বলিয়া 
*র বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি প্রতিপতি জক্ষিণই | সেই সম শ্রীপাঠ 
ঘ্মারহ্ নিবাসী বৈগ্যবংশীয় প্রভু খিয়দশ্বরপুরী নামক জনৈক 
€ল বৈষ্ণব আমিয়া উপস্থিত হন। ন যাধবেনরখুরী নাক 
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জনৈক মহাপুকষেব শিঙ্ক। মাধবেন্দ্র বৈষবেধ শিবোমণি ছিলেন, নামা 
প্রকাক যোগযাগে তিনি পবম পাবদশী হউযা ভগবানে আত্মসমর্পণ 
ববিয়াছিলেন, জ্ঞানে চবম সীমায় উত্তীর্ণ হইয। ভক্তিমার্গে বিশেষ 
উন্নত হইযাছিলেন। তিনি জগতে শ্রীরষ, ভিন্ন আব বাচাকেও পুকষ 
দেখিতে পাইতেন না, তিনি এ জগৎ বৃষ্ণময় দেখিতেন। 
ঈশ্ববপুতী এই মাঁধবেন্দ্রপুরীব শিষ্বা, দেহ রক্ষাব সময় তিনি ঈশ্বর- 
পুঝীকে তাহাব সমুদয় প্রেম প্রদান কবিযা আশীর্বাদ কবিয়াছিলেন- 
নদীষায শাস্্ই তুমি ভগবান দর্শন কবিষ। চবিতার্থ হইবে, ভগবানেষ 
অবতাণ গ্রহণ কবিতে আব বেশী বিলম্ব নাই । 
গুকব আদেশে ঈশ্বব ঈশ্বর দর্শন মানসে নবদীপে আসিয়া খাস 
কবিলেন। গদাধব, বিদ্যাধব প্রর্ভৃতি কয়েক জন তাহার শিষ্যত্ব গ্রন্থণ 
কবিয়।ছিল। ঈশ্ববপুরী শ্রীমন্তীগবতে মহা পগ্ডিত, সর্বদা ভাবে বিভো, 
কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়। শিষ্যগণ সঙ্গে আনন্দে কাল যাপন ক । 
ভগবান নবনদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন কিন্তু কোথা! ? আজ কাল 
ও এখানে নিমাই পণ্ডিতের নাম-ভাক খুব, সকলেই বে মিশ্রপুত্র নিমাই 
পর্িতেব তুপ্ম পণ্ডিত ভূভারতে নাই । কিন্তু দে বড় চঞ্চল, ভার 
বালকত্বু এখনও ঘুচে নাই। তাই ভক্ত ভাবুক পণ্ডিত ঈশ্বরপুরী় ইচ্ছা 
থাকিঝেও সে বালকের সহিভ দেখ! কবিলেন না। কিন্তু একদিন পথে 
যাইতে ম্বাঈত উভয়ে দ্রেখা হইল। নিমাই ভক্কিভরে ভজ্জের ছয্ণ 
, গদাধর ও গোবিন্দ প্রস্থৃতি শিষ্যগণ ব্িল--ইসিই 
পণ্ডিত।” ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দেখিয়া দুঞ্ধ হইলের,। 
1 চম্ছ যেন আচল হইয়। গেল, আর এঙ্দিটক ভি 
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ফিরাহিতে যেন ইচ্ছা হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন_ পমণি 
মরি কি অপরূপ বূপ, মন্তুষ্য পুত্রের কি এরূপ-ুপ সম্ভব, অথবা। কৌন 
সাধনসিদ্ধ মহাঁপুকষ নদীয়। পবিত্র করিতে আর্সিয়াছেন £” 

সন্ন্যাসী প্রতকে স্তত্তিত হইতে দেখিয়া নিমাই স্ৃছুহাস্ত করতঃ 
বলিলেন-_“প্রভৃপাদ, অদ্য আমাদের কুটাবে পদার্পণ করিলে ধন্য হইব” 
ঈশ্বরপুরী অন্রোধ এড়াতে পারিলেন না, সাগ্রহে আতিথ্য শ্বীকাব 
কবিলেন। সেইদিন হইতে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পরিচয় ও সম্তাব জন্মিল। 
ঈদ্বরপুরী কৃষ্ণলীলামূত নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । 
প্রভা তাহা পাঠ করিতেন, গদাধর, গোবিন্দ নিমাই প্রস্তুতি সকলকে 
তাহা শ্রবণ করাইয়। বলিতেন--“যদি কোথাও অসঙ্গত থাকে নিমাই, 
তাষ্চার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিও।» নিমাই পণ্ডিত দাস্তিকতা ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন--“ভক্তের ভক্তিসথত্রে গাথা 'ফুন্লীহার খন 
ছুগন্ধ হইতে পারে না, তাহা সর্ধদাই সকল সময় সকলের প্রিষ 
হইবে ।” তথাপি পণ্ডিতের অন্থরোধে নিমাই একদিন একটা ক্লোকের 
ধাত্যার্থ ভুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না, 
তায়পর় বহু ভারিয়। চিত্তিয়া বলিলেন--তুমি এ পদটিকে পরশ্যৈপদী 
রাখিতে বল কিন্তু আমার মতে আত্মনেপদী রাখিলেই ভাল হয় ।” নিমাই 
আত্মমেপদীর ভাব বুঝিয় মস্তক অবনত করিলেন, তিনি ভাবে গদ গু 
হইয়া হার স্বীকার করিলেন । এ 

তারপর ইশ্বর পুরী নিমাইয্নের প্রাণে প্রেমের বস্তা ই সময় শ্রীপাইন 
নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন, সেইদিন হইতেই নিমাইক্নের নামক জনৈক 
পাগিল। তিনি কখন হাসেন, কখন কীদেন, কখন জন্্পুত্ী নামক 
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মঢদর লিসা, 


যুচ্ছিত হইয়া পড়েন। নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বব পুরীর উপর' « 
শচীদদেবীব অভক্তি জন্মিল,। তিনি সন্গ্যাসী, না জানি আমার ছেলেকে 
কি গুণ কবিয়। পলাইয়৷ গেলেন--নিমাই আমার এমন করে কেন? 

কিছুদিন পবে নিমাই প্ররুতিষ্থ হইলেন । আবার ছাত্রগণ সঙ্গে 
অহনিশ বিচ্যা শিক্ষা কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নিমাই পগ্ডিতের 
টোল এখন দেশ বিখ্যাত এবং তাহার অবস্থাও খুব উন্নত--ধন, ধাল্য 
এবং টাকা পয়সার কোন অভাব নাই। ছাত্রগণ মনের হথথে পণ্ডিতের 
নিকট অধ্যয়ন করিয়া ধন্ত হইতে লাগিল । অন্তান্থ অধ্যাপকের টোনবে 
ছাত্রগণ অনবরত অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপক ঘোর পরিশ্রম করিয়া 
শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তথাপি নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণের সমকক্ষ 
কবিতে পারেন না, খুব বুদ্ধিহীন ছাত্রও কিছুদিন নিমাই পর্ডিতের টোল 
অধ্যয়ন করিলে--কি জানি পণ্ডিতের কি গুণে, কোন্‌ অমান্গমিক শক্তি 
বলে সে ঘোর মেধাবী এবং বিচক্ষণ হইয়া যায়। তখন অন্তান্ত টোলের 
ভাল ছান্তকেও তাহার নিকট হার মানিতে হয়। বেশী গরিশ্রয ন 
করিলেও নিাই মুর্থকে পণ্ডিত করিতে পারে--এইরূপ একটা জনজাতি 
চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে নিমাই পঙ্ডিতের টোলে ছাত্রের এত অ” 
হইল যে, মুকুন্দ লঞ্জয়ের তত বড় চণ্তীমণ্পেও 
ঘুহইল না 

নবন্ধীপের নাম তখন বিদ্বজন সমাজে আর 
দেশ আর লাই, বিশেদ্তঃ নিমাই পণ্ডিত নর 

তিভা লইম়া' জন্মাইয়াছেন---তেম 
কে লাই, আঠার বৎসরের ছেজে 


' মচদর নিমাই । 


দেখে নাই। নিমাই পণ্ডিত ক্ষণজন্। মাপুরুষ না হইলে এমন শক্তি 
সাধারণ মানুষের হইতে পারে না । 

এই সময় কাশ্মীব দেশ হইতে কেশব কাশ্মীরী নামক একজন পণ্ডিত 
পাগ্ডিত্যে সকল দেশে জয করিয়া নদীয়ায় পপ্তিতগণেব সহি তর্ক 
যুদ্ধ কবিতে উপস্থিত হইলেন। 

জনরবে শুনা গেল-কেশব সরম্বতীর ববপুত্র, তাই নবদ্বীপ 
কোনও পণ্ডিত আব তাহার সহিত বিচার করিতে অগ্রসব হইল না-- 
সকলেই ভয়ে কোঠরগত হইয়া আপন আপন মান বীচাইলেন। 
যখন কোন পত্তিতকে তাহা সন্মুধীন হইতে েখিলেন না--তখন 
কেশব হা্‌শ্য কবিক্নী বলিলেন_-“এই নবদ্বীপ, উহারই মিথ্যা জনরব এত 
গ্রচারিত হইয়াছিল ।” 

কেশবের এই দাস্তিকতা। বেশী দিন বহিল ন।। একদিন গ্রীষ্মের 
শুরু! রজনীতে নিমাই দারুণ গ্রীষ্মের সমতা! প্রার্থনা শিষ্যগণসহ 
গঙ্কাতীরে আসিয়াছেন। চারিদিকে শিষ্যমগুলী পরিবেষ্টিত হইয়া 
কখন শান্্রালাপ, কখন কখন বা হাস্য পরিহাস--রহস্তালাপ করিতেছেন । 

সকার উত্তাপ অসহা হওয়ায় কেশবও ভাগিবথী তীবে আসিয়। 

খয়! পরিচয়ে জানিলেন-ইনিই নিমাই, নদীয়ার 


চারি গরতএব ূ ? 
নহি পতিতের দাত রে মিট - 
০] র্ 
অন নির্ভজ্ধে ললপন্মানে 
2 রি রি রি কেশ 
পরিচয় করলে ৭. 
[নে দান ্ ্ 


নদের নিস্বাই £ 


দেখিতেছি তুমি নিতান্ত বালক, এত অল্প বয়মে কি পাণ্ডিত্য লাভ 
কবিয়াছ্ছ ?” নিমাই নম্রতা দেখাইলেন_-কোন কথা কহিলেন ন]। 
কেশব মিমাইয়েব নাম শুনিয়াছিলেন কিন্তু ত্রীহাকে নিগান্ত বালক 
দেখিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কবতঃ বলিলেন--“আমাঁব বিবেচন! হইয়াছিল, 
তুমি বৈযাকবণিক, না জানি তুমি কত বয়স্থ 1” 

নিমাই বলিলেন--“আজ্ঞে না, আমি বয়স্থ নই এবং ব্যাকবণও 
তাদৃশ জানি না। এক্ষণে সৌভাগ্য বশে আপনাৰ স্তায় পণ্ডিতের 
«শন পাইয়াছি, অন্গ্রহপূর্বক আমাদিগকে পতিত পাব্নী ভাগীরখীব 
একটা স্তব শুনাইযা কর্ণকুহব পবিত্র ককন। কেশব পণ্ডিত অহঙ্কারে 
স্বীত বক্ষ হইয! অতি দ্রুত একটা শ্লোক আওডাইয়া গঙ্গার বন্দন। 
কবিতে লাগখিলেন। পাঠ শেষ হইলে-_নিমাই তাহার ক্পোকেব নাঁন। 
দোষ ধবিয়া দিলেন। পণ্ডিত এত লোকেব সম্মুখে বালক দিমাইয়েব 
যুক্তিতর্কে এক প্রকাঁব পরাস্ত হইয়! বাসায় গমন কবিলেন। নে দিন 
দুর্ভাবনায় তাহার ভাল নিদ্রা হইল না, তিনি স্বপ্পে দেখিফোম-াহার 
আবাধ্যা সবস্বতী দেবী শিরোদেশে বসিয়া বলিতেছেন”-প্বঙদ ! 
একি ধৃষ্টতা করিতেছ? কাহাব সহিত তুমি তর্ক-ুদ্ধ করিতে অগ্রনর 
হুইয়াছ, উনি ষে আমার স্বামী, ত্রিজগতে এমন সাম্য কার আছে, 
যে তাহার সহিত বিস্া-বুদ্ধির পবিচয় প্রদান করে।” কফেপব শ্বপ্প 
দেখিয়া প্লিহবিয়া উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন-“হাম্ন। খাসি কি 
কুকার্থ্যই করিয়াছি, সামান্ত বিস্তালাভ করিয়া জানদাকা ভগর্নর 
সহিত'র্জ কিতে অগ্রসর হইম্বাছি।” গা 

কেশব সমস্ত রাত্রি দারুণ মর্খপীর়ায় অভিদ্কুত হইয়া ্রাত্াকাল 


রর দি । 


_নচদর নিমাই। 


হইবামাতর দ্রুত গমনে নিমাইয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন---“বিশ্বস্তর ! 
আজ আমার দর্পচূর্ণ হলো, ভারতের সর্বত্র বিজয় লাভ করে, আজ তোমার 
নিকট পরাস্ত হয়েও আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি ; তুমি 
যেকি বস্ত তা চিনেছি; এ ভারত ত কোন ছাব, পাগ্ডিত্যে ভ্রিজগতে 
তোমার সমকক্ষ কে ভতে পারে প্রভু! ন্বছাপ আজ তোমার চরণ- 
ধৃলিষ্পশে পবিত্র, স্বশ স্থযুম। মণ্তিত, নবন্বীপবাসী আজ ধন্ট, আজ আমিও 
এ পবিজ রাজো আসিয়া কৃতার্থমন্ন হইলাম” এই বলিয়া কেশব 
কাশ্সিরী ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সমস্ত অহঙ্কার, সমস্ত মাৎসষ্য বিসঙ্জন 
দিয় সন্ধ্যাস গ্রহণ করিলেন । 


জি 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 


পতা-বিযোগ । 


দ্িপ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পবান্ত কবিয়। নবদ্বীপেব মান বক্ষ কবিলেন 
দেখিয়! অধ্যাপকমণ্ডলী একবাক্যে বলিতে লাগিলেন--দআমর। গ্রামের 
বালক বলিয়া নিমাইকে যতই অবজ্ঞা করিনা কেন, নিমাইয়ের মত 
পণ্ডিত জগতে আর নাই, আজ তাহারই জন্ত আমাদেব মান রক্ষা 
হইল ।” 

নিমাই সঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এইবাব একবার দেশ ভ্রমণে বাহির 
হঈবাব ইচ্ছা কবিলেন। এই সময় তীহাব পিতৃবন্ধ ্্রীবান তাহাকে 
কত উপদেশ দিতে লাগিলেন, বলিলেন-_“নিমাই ! তুমি কেবল চিরদিনু 
লেখাপভা শিখিয়া কি করিবে--ভগবানকে ভাবনা কর, জ্রাঙ্গণের 
ছেলে শুচি হইয়া সাধন*ভজন কর।” 

নিমাই গাম্ভীষ্য পবিত্যাগ করিয্বা হাসিতে হাসিড়ে বলিলেন+প 
“াধন-ভজন, যোগ-যাগ, পঞ্চমকার সমস্ত করিয়াছি, এইবার বৈধ 
হইয়া ইয়ারে ছুয়ারে ঘুরিয়া প্রেমধন বিভরণ করির। কলিতে মাম; 
বড় শুফ নীরস হইয়া গিয়াছে, তাই যাগ ভাড়নায় এত নী ভাদিসা 
পড়িতেছে, প্রেমভক্তিতে সরদ হইলে আর এঠ শীষ ভাঙগিগা পড়ি 
না৭৮ প্রীবাস নিমাইম়ের কখ! গুনিষধা স্মিত হইলেনসস্পসেই মপন্পশ 
ব্য দেখিয়া তাহার ভাবান্কর উপস্থিত হটল। এ 

ফাস্ট 
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নিমাই স্ত্রীলোকদের বড় ভয় করিতেন, পথে স্ত্রীলোক দেখিলে__ 
তিনি আড়ষ্ট হইয়া! দাড়াইতেন, মাত ভক্তিতে বিভোর হইয়া প্রণাম 
করিতেন । পুরুষ দেখিলে স্ত্রীলোক যেরূপ অন্ত্রমে জড়সড় হয়, নিমাই 
লিপ হইতেন। 

'যেদিন নিমাই সঙ্গোপার্শ সহ পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করিতে বাহির 
হইলেন সে দিন তাহার অপূর্ব বেশ--বাড়ীর দুয়ারে, গবাক্ষে 
স্রীলোকগণ সেই মোহন বূপমাধুরা দেখিবার জন্ত উদ্গ্রীব হই! 
রহিল, নিমাই জননী ও পত্বীর নিকট বিদায় লইয়া, পদ্মা পার 
হইয়। একেবারে শ্রীহটে পিভামহালয়ে উপস্থিত হইলেন। সে সময় 
পিতামহালয়ে এক জ্যেষ্ঠটতাত তনয় প্রদ্যক্ন মিশ্র ভিন্ন আর কেহ জীবিত 
ছিল না। 

বিশ্ববিশ্রুত পঞ্ডিত নিমাই মিশ্র শ্রীহটে আপিয়াছেন--শুনিয়া দলে 
দলে লোক তাহার দর্শন মানসে আগমন করিল, এবং সেই নয়না- 
ভিরাম শীমৃন্তি, দেখিয়া সকলে তাহার পদধূলি লইয়া ধন্ত হইল। এই 
সমগ-তুপন মিশ্র নামক একজন সাধু নিমাই পপ্ডিতকে দেখিয়া তাহার 
চরণ, প্রান্তে প্ডিভ হইয়া বলিলেন_-“আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি--আপনি 
্‌ পুণরঙ্গ সনাতন, ভূভার হরণের জন্ত ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, পতিতকে 
উদ্ধার করাই ৃ আপনার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য, প্রভু? আমাকে 
উদ্ধার করুন|” নিমাই পণ্ডিত অতি নম্রভাবে জিহ্বা কর্তন.করিয়া 
বলিরেন-জীবে ভগবত ভাবের আরোপ করা নিতান্ত অন্তার; আমাকে 
একূপ বলিবেন না_আমি তৃণ হইতেও অধম--আপনি আমায় ক্ষম! 
করুন।” তপন মিশ্র প্রকে ছাড়িলেন না দেখিয়। তিনি আহাকে 
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শষ মন্ত্র প্রদান কবঃ সক্ীক কাশী ব'সেৰ অন্ন।ত দিলেন। 
তপন অগ্চমাঁ* পাইবা বাখাননী ধাম নন করিলেন । 

নিনাই গপ্ডিত বৈষবগণেব প্রাত বডই আবেশ প্রকাশ কবিজেন, 
বিদ্ব পু্বা লে ণমূন ববিনা তাহা সে জাব বহিণ লা। তদ্দেশবানী 
কাতান সই হধিশাখ করিয়া উন্ম। হ্যা পিন । কিছুদিন 
তখাণ খাস বাব নিমাই নখদথাপে (সিধিবা আমিলেন। 

পুত্র এখপিন পাব বাডা 1চাবয। আপিল কিন্ক জননীণ তাং] 
আনন্দ গণ পা যাখেব মলিন মুখ দেখিয। নিমাই বলিলেন--মা। 
আড়ি ৬ন্দিন গে বাড়ী আসিলাম কোথা তুমি স্বেড বাৎসলে। 
মনা অ+ঞশন্পল কীবাব, না কেবল মলিন মুখে, বিরস প্দনে দিন 
কাটাশতি৮, উত ব বাখদাব " পাশেৰ কথা শুনিল। শচী আথ খাবি গে 
পাখিলেন পা তিনি বধূব নাম শব কাদিবা উঠিলেন। 

প্রতিপাপিগণ বলিণ-দশিমাই 1 বউমা, অকালে মানব লীল! সম্ববণ 
কবিঘা”্গন--আছ কষেক দিন হহল, সর্পাঘাতে ভাঙার মৃত্যু হইঘাঞ্ছে, 
তাই হোশাব মা, তেমন গৃহলক্াকে ভাবাইয়। শোকে-ছুঃখে অধীরা 
ভইয়। ভোমাব সহিত ভাপি মুখে কথ। কহিতে পাবিতেছেন না।” 

সতীপাধ্বী পঙ্গী বিযোগের থা শুনিরা নিমাই কিছুক্ষণ মন্্রাত 
হইমা বহিলেন, তাখ পৰ জননীকে সান্বনা দিয়া বলিলেন-_দ্ম।, 
এয়োবাণী ভাগ্যমানী, স্বামীকে বাখিয়া যে রমণী দেহ রক্ষা করে-- 
তার অক্ষব স্বর্গলীভ হয়--তবে তুমি তাব জন্য কাঁদিয়া আধুল ₹ও 
কেন?” নিমাই মনেব ছুঃখ মনে চাপিয়া শোকাতুরা জননীকে প্রবোধ 
দিতে লাগিলেন । 
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৯. তি দর লিগা ? 


. এখন নিমাই পত্ডিতের আর কোন প্রকার অভাব নাই। দরিদ্র 
জগন্নাথ মিশরের পুন্র নিমাই পণ্ডিত এক্ষণে বিদ্যা ও বৈভবে নবদ্বীপে 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। বড় বড় লোক নিমাই পণ্ডিতকে দেখিলে-- 

ভটস্থ হইয়া দাড়ায়_তীহার অঙ্গমতি প্রতীক্ষা, করে। নবদ্বীপ ও 
: অন্যাপ্য স্থানে ব্রাঙ্মপ-পত্তিত বিদায় হইলে নিষাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপা 
অচিরে তাহার বাটাতে আগিয়! উপস্থিত হয়। এইজন্ত শচীর গৃহ 
ধনধান্ত পরিপূর্ণ ; তবে নিমাই পণ্ডিত নাকি বড় ব্যরশীল-_অতিথি 
অভ্যাগত প্রতিপালক--তাই এত আয়ে এক কপদ্দকও সঞ্চয় হর না। 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কখন সঞ্চয়ের পক্ষপাতী নহেন, ঈশ্বরের রাজতে কার্পণ্য 
না করিয়া যথাসাধ্য আর্তের সেবা করা মহাধম্ম, পুত্রের প্ররোচনায় 
শচীদেবীও সে ধশ্ম অকাতরে প্রতিপালন করিয়! গ্রামে অপূর্ণ আখ্যা 
লাউ করিয়াছিলেন । ? 

: পুন্তর এখন যশোগৌরবে গৌরবান্বিত-_সংসারও এখন বেশ সচ্ছল-_ 
অভাবের লেশমাত্র নাই। অথচ এই অল্প বয়সে নিমাই গৃহশূন্ত হইল, 
. এমন স্থুখের সময়ে একটা বধূ না হইলে ত গৃহের শোভ৷ হয় না, 
শচীদেবী যনে মনে পুত্রের আর একটা বিবাহ দিবার সল্প করিয়। 
পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 

_ শচীদেবী : প্রতিদিন গঙ্গান্সান করিবার সময় একটা হ্ন্দরী 
বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। বালিকাটা অঙ্ঢ়া, এখনও বিবাহ হয় 
নাই--তবে বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে, বোধ হয় সংপাত্রাভাবে এইরূপ 
হইভেছে। বালিকাটাও শচীর মত বাৎসল্য প্রতিমা, ন্েহময়ীকে দেখিয়! 
আন্মনে ন চাহিযা থাকে--ফনে মনে কি ভাবে--তা ভগবারই জানেন । 
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একদিন শচীদেবী সানাস্তে তীরে উঠিয়। বালিকাটাকে- সন্গেহে 
নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--হা! মা, তুমি ত প্রত্যহ স্নান 
করিতে আইস, তুমি কি ব্রাঙ্মণের কন্যা ?” 
বালিকা স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়৷ বলিল--“ষ্যা 1” শচী বিনে 
“তুমি কাহার কন্তা, তোমার পিতার নাম কি মা?” রি 
বালিক। বলিল-“ননাতন পণ্ডিত '” শচী বালিকার পিতার নাম 
শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন । যদিও তিনি তাহাদের স্বঘর--তথাপি 
সনাতন রাজার সভা পণ্ডিত, তিনি দরিদ্র নিমাইকে কন্াদান 
করিবেন কি? শচী কিন্ত লোভ স্বরণ করিতে পারিলেন না । সনাতন 
রাজপগ্ডিত, আর তাহার পুত্রই বা কম কিঃ ধনে-মানে-কুলে-শীলে 
সেও ত কোনও অংশে কম নহে--তবে চেষ্টায় দোষ কি, পানিও বেশ 
পছন্দ সই কিন! ? ৃ 
শচীদেবী তাহার জনৈক আত্মীয়কে আপনার চি 
করিলেন। তিনিও কন্তার পিতাকে শচীর অভিপ্রান্স ব্যক্ত ২ 
সনাতন কথ শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন । নিমাইয়ের মত জ 
পণ্ডিত থে তাহার কন্ঠাকে বিবাহ করিবেন, তাহার জন 
ব্যক্ত করিয়াছেন-_-ইহাতে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া 
স্বীকৃত হইলেন। এবং বিপুল বিস্ব-বিভব প্রদান করিয়া তদীয়, ৭ 
বিষুপ্রিয়্াকে নিমাই পণ্ডিতের ্তায় সৎগান্ে সম্রদান করিয়া: কা 
দায় হইতে মুক্ত হইলেন. | 0৮৬ 
পরায় মনের মত বধূ পাইয়া ছি আননোর সীমা হন, || গৃং 
ভিন অন্ধকার হঘাছিল--আাজ: আবার নব 
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ভাহা আলোকোজ্জল হয়] অপূর্ব শ্রীমপ্ডিত হইল। বিঞ্ুপ্রিয়। সনাতন 
পণ্ডিতের আদরিণী দুঠিতা, রাজপণ্ডিতের একথাত্র কন্তা-অতুল সুখে 
লালিত পা'লত্ হইলেও নিমাই পঞ্ডিতের গৃহে আসিয়া আর তাহার সে 
. ভাব রাহল না। তিনি শাশ্ুড়ীর পুর্ধে সউঠিয়া গ্ৃহকম্ম সমাধা করিতেন 
ছাত্রগণ্রে ভোজনের জন্ত জননীর মত আহারাদি প্রস্তত করিয়া 
রাখিতেন। পৃজনীয় স্বামীর অভাব-অভিধোগ অন্ধীব যন্ত্রের সহিত 
প্রাণপণে পুরণ করিতে অগ্ুমাত্র ক্রুটা করিতেন না। স্বামীকে তিনি 
দেবতা অপেক্ষাও পূজনীয্স জ্ঞানে হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি-্রীত প্রদান 
করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাহার প্রণয় ভাজন হইয়া উঠিলেন। 
দ্বিতীববার দার পাঁবগ্রহে পতি-পত্বীতে প্রায়ই কলহ বিবাদ উপস্থিত 
হয়, এক্ষেত্রে তাহা না. হইয়। বরং সংসারে শান্তির প্রআ্রবণ উছলিয়! 
উঠিল দেখিয়া শচী নিশ্চিন্ত মনে ভগবান চরণে স্বদর়ের রুতজ্ঞতা 
বন করিতে লাগিলেন |... ও 


চতুর্দশ পরিচ্ছে 


গরাধামে ' 


“পুরুষাণাৎ গয়াআদ্ধং স্ত্রীণাং সর্বজয়া ত্রতং” | 
পণ্ডিত বুঝিলেন--আমি জীবনে পিতার ঝৌনি প্রিষ্ন কা 
নাই। এক্ষণে ধদি গয়াধামে গমন করিরা বিষুণ গ্ষ 
করিয়। তাহার অক্ষয় ন্বর্গবাসের পথ. পরিফার. করি. 
হইলেও পুজোচিত কার্ধা করা হয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে 
প্রয়োজনম্।” পুত্রের কার্ধযাইত পিতামাতার মুক্তি বিধাঁ 
সামান্ত শ্রম স্বীকার করিলে যদি এইরূপ একটা হম 
কর যায়, তবে তাহাতে বিরত হই কেন? 

নিমাই পিতৃকার্ধ্য করিবার জন্য জননীর নিকট গয়া 
অন্মতি প্রার্থনা করিলেন। রমণীগণ একট! প্রবাদ বাক্য 
থাকেন “ছেলে হয়ে কর্বে গয়া, মেয়ে হয়ে কর্ষের সর্বজয়া” | পপ রি 
পিতৃপুরুষগণের মুক্তি বিধানার্থ গয়! শ্রাদ্ধ করিবে এবহ, কন্তা হইয়া 
“সর্বজয়া” ব্রত সম্পাদন করিলে পুত্র বা কন্ঠা 'জন্মের সার্থকতা. লাভ. 
হইয়। খাকে। নিমাই কৃতী পুত্র, সর্বশান্ত্র বিশারদ পশ্ডিত, সে পিতৃখণ . 
পরিশোধার্থ গয়ায় বাইবে__ইহাতে বাধা দেওয়া অন্তায়, তবে নিষাই , 
যেবপ পাগল শ্বভাব, ধর যেকূপ একাগ্র, হয়ত শয়ায় যাইয়া কোন. 
সন্ন্যাসীর সঙ্গ মিয়া যাইবে, বাড়ী আসিতে বিল করিত বা বাঃ নিন্টে 










বলিয়া ও 








ল্দ্দের নিমাই? 


ভাঙা আলোকোজ্জল হয] ₹ 
প্ডিতেব আদরিণী ছুঠিত' কাদাইয়া সন্ন্যাসী হইবে, এই ভয়ে তিনি 
শাণিত পা'লত হইনেইবান অঙ্গুমতি দিয়াও বলিলেন--“বাবা, যে 
ভাব রহলনা।কিকী ছাড়িয়। দিতে পারিব না। যাওয়া একাস্ত 
হাত্রগথের ভোগঙ্গে লইয়। যাও, তোমার মেসোমশাইকে সঙ্গে করিয়া 
পাখিতেন। *হয়।” নিমাই বলিলেন--“মা ! সে ভাল, তিনি যাইতে 
প্রাণপণে পুঃ আমার আাপত্য নাই, তবে আমি যে এতদূর দেশে 
গেবতা অপেতাহা তুমি মনেও করিও না, আমার সঙ্গে মুরারী গুপ্ত, 
করিযা অচিরুয়েকজন ছাজ ও যাইবে ।” পুত্রকে হইভাদের সঙ্গে 
ঘিতীয়বার দারমন উঠিল না। তিনি ভন্নীপতিকে অন্গরোধ কবিয়। 
হয়, এক্ষেত্রে ঘাঠাইলেন। 
উঠিল দেখিষে, আশ্বিন মাসে নিমাই বাডী হইতে বাহিব হইলেন । 
*ননলেন ভাঙার মেসো মহাশয় চন্ত্রশেখর আর শিষ্যবর্গ । এখনকার 
, তখন রেল পথ বিস্তৃত হয় নাই, কাজেই তীর্থ ভ্রমণ বড়ই কষ্টসাধ্য 
ছিল, ক্যার তীর্থ ভ্রমণ এত আয়াসসাধ্য ছিল বলিয়াই তীর্থ মাহাত্ম্য তখন 
এত প্রবল ছিল, প্রাণের আবেগে ভক্তিভবে তথায় খাইলে ভগবদদশন 
হইত, ভগবান ভক্তকে দয়া করিতেন্‌, তাহার মনফামনা সিদ্ধির কোনও 
ব্যাঘাত ঘটিত ন।। এখন সে পরিশ্রম নাই, সে একাস্তিকতা, সে 
ভক্তি প্রাণে জাগে না, কাজেই দেব দর্শনে যাইয়। পুঁইমাচা দর্শন 
করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ++, 
নিমাই গঙ্গার তীরবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন, শিথ্যগণ 
গ্রতুর পদান্ক অস্সরণ করিল । চন্ত্রশেখর নিমাইকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, 
পাস্ডিত্ের দারুণ অভিমানে নিমাই পূর্বে একটু দ্মত্িক সই 
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পড়িকাছিলেন কিন্ত এখন আর সে ভাব নাই, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ 
হইয়া অবধি নিমাই নৃতন ভাবে গঠিত হইয়াছেন। প্রাণ তাহার 
ভক্তিভাবে গঠিত হইয়াছে । দেবতা-ব্রাঙ্ষণ দেখিলেই তিনি ভক্তি ভাবে 
নত হইয়া পডেন। সে অহঙ্কার, সে মাতৎসর্ধ্য, সে দাস্তিকতা, বাল্যের 
সে চপলতা আর নাই, নিমাই এখন ঠিক পণ্ডিতের মত গান্তির্ধ্য লাভ 
করিয়াছেন। বৃক্ষ ফলবান হইলে যেমন স্বভাবতই নত হইয়া পড়ে, 
নিমাই ভক্তিধনে ধন্বান হইয়া এখন সেইরূপ নম্তাই লাভ করিয়াছেন। 

মাতজঠর হইতে ধরাবক্ষে পতিত হইয়া! নিমাই কখনও পীড়িত হল 
নাই, অটুট স্বাস্থ্য লইয়া অসীম তেজোগর্ধে শচীর পুত্র গ্রাম তোলপাড় 
করিতেন, একদিনের জঙ্ত কেহ তাহাকে অন্থস্থ হইতে দেখে নাই । 
আজ নিমাই তীর্থ গমন মানসে ক্রমশ: পৃ টিয়া মান্দার গ্রামে জরে 
আক্রান্ত হয়৷ পড়িলেন, এ জর সামান্য ন -বিষম জর। " ঈঙ্গীগণ 
সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। চন্ত্রশেখর পুত্রসম নিমাইকে বক্ষে 
তুলিয়া লইলেন। শিষ্যগণ প্রস্তর সেবায় প্রাণপণ করিল, গ্রামকাধিগণ 
সমবেত হইয়া চিকিৎসার পবামর্শ প্রদান করিল। কিন্ত নিমাই 
নিজেব' চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজেই করিলেন, বিপ্র পদরজ আনিয়া 
খাওয়াইতে বলিলেন। 

সেখানকার লোক বড়ই ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্ত ছিল, তাই ব্রাঙ্গণ 
মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য জগতের সর্ববারাধ্য প্রধান পণ্ডিত নিমাট্াদ 
এই খেলা খেলিলেন। বিপ্র পাদোদক আনিয়া পান করাইয়। এবং পদর়জ 
সর্বাঙ্গে মাথাইবামান্জ নিমাইয়ের প্রবল জর একদিনেই সারিয়! গেল । ' 
বিপ্র পাদোদর়্ক্ষর বিষয় বিবৃত কন্দিম্বা এইজন্ধ কবিও গাহিয়াছেন".৮' 
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লদের নিমাই । 


হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য যার না পান বিধি, 
সে রোগের মহৌধধি, কেবল ব্রান্মণেরই পদরজ | 
ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী গ্রামবাসিগণ বিপ্র পাদোদকের ক্ষমত। দেখিয়া অবাক 
হইয়৷ গেল, সেই হইতে তাহারা আবার ভূদেবব্রাহ্মণের অঙ্ক ভক্ত 
হইয়। পড়িল। 
নিমাই আরোগ্যলাভ করিলে সকলেই আবার গয়াভিমুখে যাত্রা 
করিতে লাগিল। কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া সশিষ্য নিমাই 
-ভুক্তপ্রধান গয়াক্ছরের পবিত্র ক্ষেত্র গয়াধামে প্রবেশ করিলেন । গয়ার 
পবিত্র স্বর্গাদপি দৃণ্ত দেখিয়া পত্ডতিত প্রবর নিমাইয়ের হৃদয় ভক্তিরসে 
_ আর্রহইল। যে নিমাই পাণ্ডিত্য প্রভাবে একপ্রকার নাস্তিক হইয়! 
 পড়িয়াছিলেন, আজ গয়ার মাহাত্ম্য উপলদ্ধি করিয়! সেই নিমাইয়ের 
চক্ষু হইতে অজ প্রেমধার! পত্িত হইয়া! বক্ষস্থেল প্রাবিত করিল। 
: আহা1দএই সেই গয়াধাম, যেখানে ভক্তবীর গয়াস্থর শ্রীভগবানের 
হিত.ভক্তিযুদ্ধে রত হইয়া অসংখ্যবার ভগবানকে পরাজিত করিয়াছিল, 
ক্ররৎসল ভগবান কিছুতেই এই মহাভক্তকে বশীভূত করিতে 
পারেন নাই। তারপর ভক্ত হৃদয়ের কি উদার, কি পবিত্র, কি. মহান 
স্রাব, পরপ্রেমে, হৃদয়ের কি গভীরতা, ভভ্তচুড়ামণি বলিলেন-_ 
 শ্ভক্রৎসল! তোমার সাধ্য নাই যে মি আমাকে আণটিতে পার, 
চপ কষ্ট না দ্রিলে জীবের ভবের কষ্ট নষ্ট হয় না, ও আজ 


পুত সত উ 


























| শা ই রে মুলাধার পাপন রঙা; 


নদের লিমাউু ই 


১৪, যে কোন লোক স্বৃত ব্যক্তিব মুক্তি কামনা আমাব মস্তক 
্ত তোমাধ এ পাদপন্মে পিগুদান করিবে, সে সকল পাপ হইতে 
পরিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ কবিবে, ভবেব সকল ভাবনা এডাইবে, তাহা 
স্টল তোমায় এই যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি দিই, তোমাৰ পাদপন্ন মন্তকে 
বণ কবিষা তোমাৰ বশ্যতা স্বীকাব কবি, নতুবা আমি তোমাকে 
*বছুতেই ভাডিব না।” 
ভগবান দেবগণেব জন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হষ্টযাছিলেন ; অস্থব ভয় হইতে 
নাহাদিগকে নিভয় কবাই তাহাব ইচ্ছা, এইজন্য স্বীকৃত হইলেন, ভক্ত- 
বাঁব গযান্্বকে বশাভৃত কবিতে গিয়া প্রকাবান্তরে তিনি নিজেই মহা" 
ভক্তেব নিকট বশীভূত হইয়া পডিলেন। মবি মবি ইহাই সেই পন্দিত্ 
স্মাধাধ্য পাম, ভগবান নিজ প্রতিঞ্কতি বক্ষাব জন্য এখানে সদা সর্বাদ। 
'ববাজমান। আহা । এমন স্থান কি আব আছে? নিমাই শক্তিপ্রেষে 
“গ গদ হইয়া বাকৃশক্তি শূন্য হইলেন, খিহ্বল নেত্রে চারিদিক 
দর্শন কবিলেন। তারপব যন্তুনদী, অক্ষয় বট সন্নিধানে গমন করিক়! 
ভাহাব ব্রেতাযুগেব কথা মনে হইল, শ্রীবাম গৃহিণী সীতাদেবী একদিন 
জনকপ্রতিম শ্বশ্রাদেবেব পিগুদান কবিতে গিয়া ইভাদিগকে অভিশাপ 
« বব প্রদান কবিযাছিলেন, ইহা সেই শাপগ্রস্তা অন্তনলিণা ক্তমদী, 
আাব ইহাই সেই অমব-বব-প্রাপ্ত অক্ষয় বট, নিমাই যুক্তকবে ভক্জিভরে 
সকপকে প্রণাঘ করিলেন। র্‌ 
তারপৰ পিতৃপিতামতের শ্রাদ্ধ কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার মানসে ব্রন্মকুণ্ডও 
ফক্ুনদীতে স্নান করত পবিত্র হৃদয়ে ভক্ত-চুভামণি মিমাইটাদ গয়ান্থারের 
যস্তকে শ্রীগবানের পাদপদ্ম দর্শনে গমন করিলেন । খন্ুতুগ ধরিয়া! 
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: তপস্তায় দেহপাত করিলেও যে আরাধ্য পদ দর্শন করা যায় না; ভক্তবীর 
 গয়াস্থর উদার হৃদয়ে অনায়াসে সকলের জন্য সেই পদ দর্শন এত সহজ, 
 সাধা করিয়া দিয়াছেন_ধন্ত বীরবর গয়াক্থর ! “ক্রোশম্কং গয়াগুরঃ” 
একক্রোশ পরিমিত অন্তরের সেই পবিত্র দেহ বিস্তুত--ভগবান তাহার' 
 মস্তকে শ্রীপদধুগল রক্ষা করিয়া জগঘ্বাসীকে অভয় দিয়া ডাকিতেছেন__ 
আয় আয় তোরা, পাপী তাী জীব ! আয়, আজ আমার মহীভক্ত গয়ান্থুর 
তোদের উদ্ধারের জন্ত স্বর্গের সিঁড়ি নির্দাণ করিয়াছে, তোরা ইহাতে 
পিশুদান করিয়া সকলকে উদ্ধার' কর, আজ আমি তোদের জন্য মুক্তি 
_বিলাইতে এখানে মুক্তহস্ত হইয়াছি। নিমাই পণ্ডিত সেখানেও ভক্তিভর। 
ধরাঁধর৷ গলার আওয়াজে নয়নের জলে ভাসিতে ভামিতে মন্ত্র পাঠ করিয়া, 
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং স্্রীপুরুষ যাহার নাম মনে পড়িল-_বিষু, 
পাদপন্মে পিওদান করির! তাহাদের সকলের উদ্ধার সাধন করিলেন । 
এইখানেই বুঝিতে হইবে হিন্দুর মত উদ্দার প্রাণ জাতি জগতে আব' 
কোথাও নাই ।, ইহারা ঘে কেবল নিজের জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত 
কিছু করে না'বা বলে না, তাহা তাহাদের এই শ্রান্ধ-মন্ত্রের মহিমা- 
 মাহীস্ব্যে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের শ্রাদ্ধতত্ব, তাহাদের তর্পণ 
প্রভৃতি কেবল নিজের হিভার্থে নয়_-জগতের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া 





থাকে? যাহারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মন্ত্রপাঠ করিবেন_-তাহারাই একবাক্যে 
 ইহীর সত্যিতা বুঝিয়া হিন্দু জাতির মহত্ব উপলন্ধি করিতে পারিবেন । 
নিমাই পিগুদান কার্য সমাধা করিয়া সেই অনন্ত কোটা বরহ্ধা্ডের 
কর্তা, বিরাট পুরুষ শ্রীভগবানের পাদপন্ধের প্রতি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া 
রহিলেন-_নয়ন হইতে বিরাম: ভক্তি সবপাতে র তাহার বসল, | 
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উত্তবীয় প্রভৃতি আর্দ্র হইয়া! গেল। নিমাইয়ের মুখে কথা নাই__ন্ডন্‌ 
চন একেবারে বহিত হয়! গিয়াছে, ডাকিলে আব সাডা পাওয়া যায় 
না। তাহাব মেসো চন্দ্রশেখর ও শিষ্যগণ দেখিয়া অবাক্‌ হইয়াছেন-_ 
নিমাই পঙ্ডিতেব তৎকালীন সেই অপবপ কপ যে দেখিয়াছে-_সেই 
বৃঝিয়াছে, নিমাই শুধু পণ্ডিত নহেন-_ভক্তচুভামণি, সকল মানুষ অপেক্ষা 
অমান্টষিক কোনও শক্তি নিশ্চয়ই ইহাতে বর্তমান আছে। নতুবা 
গযাধামে ত কতশত লোক গমনাগমন কবে কিন্তু এমন খিষম ভাববিভোব 
কে কবে হইযা থাকে? নিযাইয়েব শ্রীঅঙ্গ একটু একটু কাপিতেছে, 
অথবোষ্ঠ মৃদু যুছু নডিতেড়ে, সেই গৌবাজ সুন্দৰ বপ দেখিষা সকলে 
এবদৃষ্টে তাহাব পানে চাহিষ। আছে । দর্শকগণ মনে কবিতেছে--তাহাব। 
0ন প্রথিবী ছাডা অন্য কোন অপার্থিব বাজ্যের একটা মানুষ দেখিতেছে। 

এই দর্শকগণের মধ্যে বৈষ্ণব প্রধান ঈশ্ববপুবীও ছিলেন। তিনি 
নবদীপ হইতে বিদায় লইযা নানাদেশ পধ্যটন করত ঠিক এই 
সময়ে গযাধামে আসিষা! উপস্থিত হ্ইয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে 
পূর্বব হইতেই বুঝিয়াছিলেন--নিমাই কে, প্রেমরস বপিক ঈশ্বরপুরী 
বুঝিয়াছিলেন-_নিমাই পূর্ণবহ্ম সনাতন । নিমাই ভাবাবেশে পড়িয়া 
যান--কাহাবও ধরিতে সাহস হয় নাঁ-সে শ্রীঅ্গ স্পর্শ কবিতে কে 
'অগ্রসব হয় না দেখিয়। ঈশ্ববপুবী সেই প্রেমে আলু থালু--আরেশে 
এলাইত দেহ আপন বক্ষে ধারণ কবিয়৷ বলিলেন--“এতদিনে আমার 
গয়া আগমন সার্থক হইল--আমি প্রভুর কুপালাভ করিলাম |” 

পুরীর পবিআ্র অঙস্পর্শে নিমাই একটু প্ররুতিস্থ হইয়া বলিলেন-. 
প্রভু! আমি ভাবের ঘোরে দিশাহার। হইয়া পভিয়াছি, তুমি আমাকে 
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উদ্ধার কর-_স্ছপথ দেখাইয়া দাও।” বলিয়া পায়ে ধরিতে গেলেন । 
ঈশ্বরপুরী শশব্যন্তে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন- “পণ্ডিত ! তোমাৰ 
সেই প্রথম দর্শন হইতেই আমি মোহিত হইয়াছি, তবে আর এন 
অনুনয় বিন কেন?” 

এদিকে চন্দ্রশেখব প্রস্তুতি ভক্তগণ বাসা ঠিক করিয়াছিলেন 
নিমাই ঈশ্বধপুবীকে নিমন্ত্রণ করিয়! বাসায় ফিরিলেন। নিমাই স্বহস্তে 
বন্ধন কবিয়। তাহাকে খাওয়াইলেন-তীহার সেবা কবিলেন। কিছু- 
দিন একত্র অবস্থান করিবার পর ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র 
প্রদানের উদ্ধেগ করিয়া বলিলেন--“পণ্ডিত ! আজ তোমাকে দীক্ষিত 
করিব 1” নিমাই বলিলেন--“আমি আজীবন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত--পিতার 
নিকট বাধামন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছি ।” ঈশ্বরপুরী বলিলেন-_“শক্তিমন্ত্রে 
দীক্ষিত না হইলে-_জীব এত শক্তি লাভ করিতেই পারে ন।; ষোল 
বৎসরের বালক যে দিগ্বিজয় করিতে পারে-_মহাশক্তির শক্তি ভিন্ন কি 
তাহা সম্ভব ?” ষাহা হউক, আজ আমি তোমাকে প্রাধাক্কষ্ট” যুগল মন্ত্রে 
দীক্ষাদান করিয়া ধন্য হইব। মনে মনে বলিলেন-“তোমার আবার 
মন্্রগ্রহণ কি প্রভু ! তবে আমার মত অভক্তকে চরিতার্থ করিবার জন্যই 
তোমার এই লীলাখেলা ।” সেইদিন শুভক্ষণে তিনি নিমাইয়ের 
কর্ণে “াধাকষ্ট” মন্ত্র প্রদান করিলেন। কয়েকদিন উভয়ে পরমানন্দে 
শ্রীকঞ্ণের প্রেম-স্্ধাপান করিয়] ঈশ্বরপুতী বিদাঁয় গ্রহণ করিলেন। 

নিমাই হিন্দু ধর্মের যাবতীয় আচার-ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়া 
মানিয়া চলিতে লাগিলেন। পূর্বেবে যদিও বালক স্বভাবরশতঃ সমফে 
সময়ে জননীকে বিরক্ত করিতে গিয়! আরষ্টাচার করিতেন কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের 
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পর তিনি একেবারে আচার-বিচার সম্পন্ন এবং মহাভক্কিপরায়ণ 
হইয়! উঠিলেন। প্রতিদিন গুরুদত্ত মন্ত্রজপ করিয়া সমাধীস্থ হইতে 
লাগিলেন, প্রাণ ভক্তিরসে ভোরপুর হইয়া! উঠিল-_বাহিক চাঞ্চল্য- 
চাপল্য তিরোহিত হইল। গুরুমন্ত্র ষে মানব জীবনে অবশ্ঠ গ্রহ্ণীয় 
এবং তাহার জপে যে মানুষ অসীম শক্তিমস্ত হইতে পারে, ইহ! 
দেখাইবার জন্ত তিনি নিতা নিয়মিত জপ করিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতে 
লাগিলেন । 

ক্রমশঃ নিমাই রাধাকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত প্রাণ হইয়া! কখন কান্না, কখন 
হাসি, কথন প্রলাপ বকিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন । আহার নিগ্র।' 
তাহার এক প্রকার রহিত হ্‌ইয়। গেল। তাহার বদনে একপ্রকার করুণ 
দয়ান্রর ভাব--নয়নে অবিশ্রান্ত প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি 
সঙ্গীগণকে কীদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন-_“ভাই ! তোমর! বাড়ী 
যাও, আমার জননী ও পত্বীকে বুঝাইয়া বলিও--তোমাদের নিমাই 
“রাধাকষ্ণের” দর্শনে বৃন্দাবনে গিয়াছে । এই বলিয়। তিনি তাহাদের 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক এক দিন পলাইয়। যাইতে লাগিলেন । 

মেসো চন্দ্রশেখর দেখিলেন--নিমাইয়ের ধাতু অনুসারে ঈশ্বরঞ্ুরী 
ঠিক মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তাই নিমাই ভগবৎ প্রেমে এতদূর 
অধীর হইয়া পড়িয়াছে.। একে মহাপগ্ডিত, তাহার উপর মন্ত্র গ্রহণের 
অসীম শক্তি লাভ কবিরা নিমাই মহাভক্তিতে উন্মত হইয়! পড়িয়াছে+ 
তাহার মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে । যাহ! হউক, আর এখানে থাকিস! 
কাজ নাই--কি জানি, অজানা-অচেনা দেশে কোথায় পলাইয়া যাইবে 
এক্ষণে দেশে ঘাওয়াই উচিত, গয়ার কার্যত শেষ হইয়াছে? 


৯০৩১ 


নন্দেরানমাহ । 


চন্ত্রশেখর একজন বিচক্ষণ লৌক। নিমাইকে নানা প্রকার উপদেশ 
এবং অশেষবিধ সান্তনা প্রদান করিয়া তাহার শ্রীবৃন্দাবন গমনের 
গতিরোধ করিলেন । তিনি স্বদেশে আসিতে আর দ্বিধাবোধ করিলেন 
না। এক দিন পৌষ মাসের দারুণ শীত মাথায় করিয়া ভীষণ হিমানীতে 
কাপিতে কাপিতে নদীয়ার নিফলঙ্ক চন্ত্র নিমাই পণ্ডিত স্বদেশে ফিরিয়! 
আসিলেন। 
. - নিমাই নবদ্ধীপের প্রাণ শ্ববূপ--এতদিন ভ্তাহার অদর্শনে শুধু তীহার 
জননী পত্বী বা আত্মীয় স্বজন নয়, গ্রামবাসী সকলেই অিয়মান হইয়া 
১মন্ধকারে ডুবিয়! ছিল। আজ নিমাই চন্দ্রের উদয়ে তাহারা হাপ 
ছাড়িয়া বাচিল__অদ্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া অসহ্হ আদর্শন 
যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। বংসহারা গাভীর মত শচীদেবী 
প্রিয় পুত্রের: আগমন সংসাদ শুনিয়া দৌড়িয়া আপিলেন।...নিমাই 
জননীর পদে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। পতি-বিরহ-বিধুরা 
বিষ্ুপ্রিয়া গবাক্ষ পার্খ হইতে আরাধ্য মৃত্তি দেখিয়া আনন্দে ভামিতে 
লাগিলেন । শ্বশুর সনাতন. পণ্ডিত ও শ্বশ্রকমলাদেবী জামাতার 
| আগমন সংবাদ শুনিয়া হ্যযুক্ত হইলেন । সমস্ত নদীয়া ধাম. 'নিমাই়ের 
আগমনে আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল । | 





৯০ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 


ভাবাবেশ। 


গয়াধাম হইতে ফিরিরা আসিয়া! নিমাই একবপ হইয়া গেলেন। 
অনবরতই স্তাহার ভাবাবেশ হইতে লাগিল। পাগ্ডিত্যের অভিমান, 
জ্ঞানের গরিমা সমস্ত বিসর্জন দিয়া নিমাই পণ্ডিত তৃপাদপি স্নীচ হইয়া. 
কেবল ভা কষ্ট, হা বনমালী, বলিয়া কাদিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে * 
ভাবাবেশে মুচ্ছ1 হইতে লাগিল। শচীদেবী পুত্রের ০ দেখিয়া 
প্রমাদ গণিলেন। 

প্রগাঢ় পণ্ডিত পুত্রকে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়! কোথায় সলারী: 
করিবেন, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া কোথায় তাহার সংসার উজ্জ্বল. . 
হইবে, না একেবারে উদাস, নিমাই গয়া হইতে আসিয়া একেবারে 
পাগল হইয়া গেল! এমন স্থুরূপা, কোমলাঙ্গী বধূমাতাকে দেখিয়াও. 
তাহার মনপ্রাণ আকুষ্ট হয় না--তাহার সহিত ভাল নিরিযার নি ক্র রা 
না, শচীদেবী পুত্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কেমন 'করি 
সে আবার পূর্বাবস্থা' প্রাপ্ত হইবে__নোশার চাদ নিমাই: রি 
কেমন করিয়া বধৃমাতার সহিত মিলিত হইয়া আদর্শ সংসার 
কবিবে-শচীদেবী বয়স্থা রমণীগণের সহিত সেই বিষ 
করিতে লাগিলেন। নিমাই ব্যাধিগ্রন্ত হইয়াছে, কোন, রি 
হইয়া এরূপ করিতেছে, ভাবিয়া! সকলেই ভাহাকে দেবতার. স্থানে 









নঢদর নিমাই। 


নানাবিধ মানসিক করিতে বলিল। সনাতন পগ্ডিতের পত্রী কমলাদেবৌ 
কন্তার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্তঠ জামাতার মঙ্গলোদ্দেশ্যে নানাপ্রকার 
শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্ত নিমাইফের সে ভাব দিন দিন 
বাড়িণ বই কমিল না।” 

নিমাই সময়ে খান না, ছাত্রদের পাঠ দেন না; আহার/দির পর 
রাত্রে শয়ন করিতে গেলে, বিষ্ুপ্রিয়া পদে ধরিয়। রোদন করিলে; 
_ নিমাই অতিরিক্ত রোদন করিতে থাকেন। শেষে শাশুড়ীকে ডাকিয়া 
আনিয়া তবে তাহার রোদন থামাইতে হয়। নিমাই শয়ন করিয়া 
: চম্কিয়া উঠেন_স্বপ্ে কি দেখিয়া “কই কৃষ্ট, কোথা কষ্ট” বলিয়! 
: চীৎকার করিয়া উঠেন। এ থে বড় বিষম ভাব__-জননী, পত্রী এক্প 
_ ভাব দেখিয়। কেমুন করিয়া! নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? 

ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতের এই ভাবের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। স্থৃবৃহৎ 
নদীয়া জেলার চারিদিক হইতে লোক নিমাইকে দেখিতে আসিল । 
নিমাই শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন--ইহা সকলেই জানিত, জগন্নাথ 
ভাহাকে উপনয়নে গায়ত্রী দীক্ষার সময় প্রাধামন্ত্র” প্রদান করিয়া- 
. ছিলেন। পিতার প্রমুখাৎ তাহার কর্ণকুহরে এই অমোঘ শক্তি মনত 
 শ্রবেশ করিয়! জাগতিক সকল বিষয়ে তাহাকে উন্নত এবং পাণ্ডিতো। 
' জগতের শীর্বস্থানীয় করিয়াছিল। এখন সকলে শুনিল-_গয়াধাম হইতে 
তিনি পুনরায় ঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একেবারে 
ভারাবেশে অধীর হইয়াছেন। সময়ে সময়ে কৃষ্ণ বিরহে হাহাকার 
_ করেম, কখন জ্ঞান হার! হইয়া সুচ্ছিত হইয়া পড়েন-_ত্তাহার তন্ময়ত 
.. দেখিয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলী বড়ই গ্রীত হুইলেন। তীহাবে 


৮৯০৩৩ 


নতদর নিমাই ? 


অভিনন্দিত করিবার জন্য, তাহার শ্রীমুখে ভগবদ্কথ| শুনিবার জন্য 
তাহাবা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পূর্বেই বলিয়াছি--তখন 
শাক্তগণ নবদ্বীপে বড়ই প্রবল ছিলেন__বৈষ্ণবগণ তাহাদের সহিত 
সমকক্ষ হইতে পারিতেন না, কারণ শাক্তদের মধ্যে সকলেই মহা 
পশ্ডিত-_যুক্তিতর্কে পরাস্ত করা কাচার সাধ্য ছিল না? নিমাইকে 
সকলেই এ দলভুক্ত মনে করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহাকে পরম বৈষ্ণব 
কষ্টপ্রেমে মাতুয়ারা--অনবরত ভাবাবেশ হইতেছে, শুনিয়। তাহাদের 
আর আনন্দের সীমা রহিল ন|। নিমাইয়ের ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত 
পণ্ডিত যখন তাগাদের দলভুক্ত, তখন আর ভাবনা কিসের ? এইবার 
আমাদের.বিদ্বেষী মহ।শয়দিগকে একবার দেখিষ। লইব বলিয়া উগ্রস্থভাৰ 
বৈষ্ণবগণ মাথা নাড়া দিয়। উঠিলেন। শাক্তগণ নিমাইয়ের নিজ্জন 
প্রিয়তা, আকুল ক্রন্দন, নিরহস্কার স্বভাব, চিত্ত দৌর্বল্যের লক্ষণ মনে 
করিয়া বলিলেন__নিমাই পণ্ডিত অতিরিক্ত অধ্যয়নে উন্মাদ হইয়! 
পড়িয়াছেন । 

বৈষ্ণবগণ কিন্তু তাহার যাবতীয় সাত্বিক ভাবের লক্ষণ পরিলক্ষিত 
করিয়া তাহাকে একজন পরম ভক্ত, ভগব।নের একনিষ্ঠ সাধক ৰলিমব 
স্ততিগান করিবার জন্য এক সভার আহ্বান করিলেন। নিমাই প্রতিদিন 
শ্রীবাসের ভবনে পুষ্পচয়ন করিতে গমন করেন--আরও বন্ৃভ্ত'' 
প্রাতঃকাঁলে তথায় পুণ্পচয়ন করিতে আগমন কবেন। শ্রীবাস নিমাইয়ের' 
পিতৃবন্ধু একথা পূর্বে বিকৃত হইয়াছে । অৈতাচার্ধ্য, শ্রীরাস প্রভৃতি 
বৈষণবগণ অন্তরের মহা প্রেরণায় রুঝিয়া ছিলেন--ভগবান সত্তবরই জীবের 
ছুঃখ দূর করিতে, মহাপ্রেমে ধর! ভাসাইতে অবতার গ্রহণ করিবেন । 


ওল 


এক্ষণে নিমাইয়ের . এইরূপ পরিবর্তন--হঠাৎ এইরূপ অমাঙ্ষিক 
প্রেমোন্মাদ ভাব দেখিয়া! শ্রীবাস ভাবিলেন-তবে কি বন্ধুপুত্র নিমাইই 
আমাদের উদ্ধার কর্তাবূপে আবিভূতি হইয়াছেন? শ্রীবাস সমস্ত 
রজনী এই চিন্তা করিয়া তাহার দর্শনাশায় বতিপ্রাঙ্গণে প্রাত:কালেই 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন--সকলে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, নিমাইও 
'আনিয়াছেন-_ফুল তুলিতেছেন। সেই মধুর হাস্য বিজড়িত প্রেমময় 
মুর্তি দেখিয়! শ্রীবাস আর তাহাকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে 
পারিলেন না। ". তার পর অপর সকলের মুখে তাহার গুণগ্রাম, অহরহঃ 
তাহার ভাবাবেশের কথা শুনিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন-_ 
নিখাই সামান্য .মান্ছষ নহে। এই অল্প বয়সে এরপ প্রেমভক্তির উদয় 
 দেরে-স্বভাব মহাপুরুষ ভিন্ন কাহীর সম্ভবে না। 
... একদিন শুর্লস্বর ত্রন্ধচারীর গৃহে তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্ত 
সকলের ইচ্ছা হইল । বৈষ্ণবগণ নিমাইকে আমন্ত্রিত করিয়া তথায় যাই- 
বার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিমাই এখন বেশী লোক সঙ্গ ভাল ন৷ 
বাষিলেও ভক্তগণের আহ্বান অবহেলা! করিতে পারিলেন ন1। 
পরদিন প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি পুষ্পচয়ন করিয়া! নিমাই পণ্ডিত 
জননী তীরে শুক্লাপ্রের গৃহে গমন করিলেন | সেখানে সদাশিব, মুরারি, 
শদাধর, শ্রীবাস, অদৈত প্রভৃতি বছ. ভক্ত নিমাই পণ্ডিতের প্রতি সম্মান, 
প্রদর্শন করিতে শুভাগমন করিয়াছেন। 
বেল! এক প্রহরের পর সেই পরম শাস্ত স্থধীর পুরুষ নিমাই দিত 
ভগবস্তাবে গদ গদ হইয়! আসিতেছেন । তিনি প্ররুতিস্থ নাই, যেন কাহার, 
ভাবে বিভোর, তাই আসিতে আসিতে এক একবার দাড়াইতেছেন, কি.. 
৯০৬ | 


মতদর নিমাই £ 


ভাবিতেছেন, আবার আসিতেছেন, ঠিক যেন দিকভ্রান্ত হইয়াছেন; বহু 
সন্তর্পণে নিমাই শুক্লাঞ্থরের গৃহে আসিয়া দাওয়ায় বসিলেন। ভক্তগণ সেই- 
আত্মভোলা, প্রেমোন্মার পুরুষটাকে ঘেরিয়া বসিল। সকলের মুখে হরেকুষ্ট, 
রাধা বুলি শুনিয়া পণ্ডিতের-যেট্কু জ্ঞান ছিল, যে বাহজ্ঞানটুকু লইয়। 
তিনি এত দূর আসিয়াছিলেন--তাহাও তিরোহিত হইল। তিনি 
“হা কষ্ট” হা কষ্ট বলিয়া ভূতলে যুচ্ছিত হইয় পড়িয়া গেলেন। : মুচ্ছিত 
ইহবার সময় দাওয়ার একটা খু'টা অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্ত খু'টী সে. 
দীর্ঘাকার পুরুষের ভার সহ করিতে না পারিয়। ভাঙদিয়৷ পড়িল। 7. 

পণ্ডিতের ভাবাবেশে পতন ও মুচ্ছা দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে, হায়. 
চায় করিল উঠিল-_মুরারি তাহাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া 
ফেলিলেন। মুচ্ছা এত গাঢ় যে জীবনের কোন চিহ্ন নাই--চোখের' 
পলক পড়িতেছে না, মুখে ফেন নির্গত হইতেছে-_শ্বাস'প্রশ্থাস একেবারে, 
বন্ধ দেখিয়া সকলে ভয়ে জড়সড় হইল .এবং চক্ষে মুখে শীতল জল. 
প্রদান করিয়া ব্যজন করিতে লাগিল, অহরহঃ হরিধ্বনি কষ্টনাম শুনাইতে, 3 
লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই সামান্ত চৈতন্ত প্রাপ্ত হহয়া “আমার, রর 
কষ্ট কই” হরি কই” বলিয়া কাদিতে লাগিলেন, সোণার গৌরাঙ্গ খুলি | 
ধূনরিত হইল । ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্ত হয় আবার “হাক্ষ্ট প্রেমময়” বলয়! 
মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। নিমাইয়ের নে ঠা আবেশ, ভাব ব দেখি 
ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন । 4 রে 

এইরূপে বেলা প্রায় অপরাহণ হইল তথাপি কাহারও না রা 
আহারাদি হয় নাই, কাহার স্জানাহ্িক পর্যন্ত বাকি রহিয়াছে, তথালি: 
নিমায়ের ভাবে, তাহার অমানুষিক 185 তাহারা তাহার 










অঢেদর নিমাই । 


সণ মজিয়৷ গিয়াছেন, দৈনিক কর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়া কেবল কষ্টপ্রেমে 
বিভোর হইয়া আনন্দাঞ্ত বিনর্জন কবিতেছেন। নিমাই পণ্ডিত মুবারিকে 
ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন খাব বলিতেছেন_-ভাই, ভোমরা সকলে 
কার্ভন কর, সুংকীন্তন :প্রমভক্তি লাভেব_ একমাত্র উপান। অমুতময় কৃষ্ট 
-নাম ভজিতে হইলে কীত্তনই পরম সহায়। তখন গুক্তগণ নিমাইকে 
লইয়৷ সংকীত্তন আস্ত করিলেন । যখন ভক্তগণ সকলে উন্মাদ, তখন 
নিমায়ের পরম বন্ধু গদাধর প্রেমে মাতোযাবা হইয়। নিমায়ের পদতলে 
গড়াইয়া পড়িলেন। নিমাই গদাধবকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন-_-“তোর 
জীবন ধন্য শইযাছে, বাল্যকাল হইতে কুষ্টপ্রেমে মজিযা তু প্রভৃকে 
বাধিয়াছিস্‌ গদা । প্রেম দে, আমি প্রেমেব ভিখাবী 1৮ আজ নিমায়ের 
এই অকিঞ্চন-মধুর-ভাব দেখিয়া তাহাকে প্রেমাবতার বলিষা স্বীকার 
 কৰিতে কাহার দ্িধা রহিল না। 
প্রায় সন্ধ্যার সময় সংকীর্তন সান্ধ করিয়। ভক্তগণ বাড়ী গমন করিলেন, 
িমাইও টলিতে টলিতে গুহাভিমুখে »ওন! হইলেন । সমস্ত দিন আহার 
হয় নাই-_ধুলি ধূসরিত শ্রীমন্জে অনর্গল ঘাম ঝরিয়া কদমাক্ত ভইয়াছে। 
একমাত্র পুত্র আহার করে নাই, জননী কেমন করিয়া অন্নগ্রাস মূখে 
তুলবেন, আর বিষুঃপ্রিয়া বাণিকা হইলেও হিন্দুর ধর্মান্থসারে স্বামীর 
আগর কেমন করিয়া ভোজন করিবেন? তাহার ক্ষুধার ঘত কষ্ট ন। 
হউক, পতির অদশন বড়ই প্রাণান্তিক হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে যখন নিমাই বিভোর প্রাণে, আলু থালু বেশে গৃহপ্রাঙ্ছনে গিয়! 
দাডাইলেন, তখন বিষ্ুপ্রিয়। হাপ ছাড়িয়া! বাচিলেন, পতি দর্শনে তাহার 
সকল কষ্ট নষ্ট হইফ্বা অন্তরে আননোর তুফান বহিতে লাগিল । তিনি 


॥ স৯০ 


নঢেদের লিসাই । 


এশব্যস্তে .পদপ্রক্ষালণের জন্য ঝারী পূর্ণ জল, গামছা আনিয়া দিলেন। 
শচী দৌড়িয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া পুত্রের কোমল অঙ্গ মাঞ্জন। করিয়। ত্বান 
কবাইয়া, আহার দিয়া বলিলেন, “হা নিমাই ! এই করে কি শবীরটাকে 
মস্টা করিবি বাব1 | দেখ দেখি, সমস্ত দিন খাওয়া না তওয়ায় কত কষ্ট 
হলো।” নিমাই ভোজন করিতে কবিতে বলিলেন--“মা। কুষ্ট নাম 
কৰিলে শরীর নষ্ট হয ন1, আব ন1 থাইয়াও হৃষ্ট পুষ্ট হয়।” 

ভক্তগণ বাহিরে অপেক্ষা কবিতেছিলেন, নিমাই গৃহ প্রবেশ করিলে 
সুবারি, গদাধর, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতি স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে 
কবিতে ভাবিতে লাগিলেন--জগন্নাথের পুক্র নিমাই কি শক্তি পাইস্স। 
এন্প ভাবপ্রস্ত হইল, এ ত সামান্য অদৃষ্টের ফল নহে? যে সেমান্থুষের 
ভাগ্যে ইহ! ঘটে না, তবে কি নিমাইবপে ভগবান ধরা পবিত্র কবিতে, 
বৈষ্ণব ধশ্মেব উদ্দীপনা করিতে, শাক্ত-বৈষ্ণবে সন্ভাব সংস্থাপন করিতে, 
বনের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিতে নবন্বীপে আগমন 
করিযাছেন? প্রভূ! এস, তোমার ভক্তগণ আর কতকাল দিশাহার! 
হঈয়া বেড়াইবে? 

শচীনন্দন নিমায়ের নাম একদিন পণ্ডিত বলিয়া যেমন জগগ্দিধ্যাত 
হইয়াছিল; সকলেই যেযন অদ্ধিতীয় পশ্তিত আখ্যায় তাহাকে আধ্যাফিত 
কবিত। আজ আবার সেইরূপ অদ্বিতীয় ভক্ত বলিয়া, অবতার কল্প মহণপুরুম 
বলিয়া চারিদিকে তাহার নাম পরিকীন্তিত করিতে লাগিল। নিমাই 
যেমনি পণ্ডিত, তেমনি ভক্ত, বুঝি এমন প্রেমোন্মাদ ভক্ত আর কোথাও 
জন্মে লাই! নিমাই কি এক আকষণী শক্তি বলে, কি এক নম্মোহ 
মস্রবলে সকলকে আপনার প্রতি আরুষ্ট করিতে শাগিলেন ৷ নানা স্থান 


অনি 


লঢদর নিমাই | 


হইতে ভক্তগণ দিন দিন তাহার দর্শনে ধন্য হইতে আগমন করিতে 
লাগিল। ছাত্রদের ত কথাই নাই, নিমাইয়ের টোলে পড়িতে হয় না, 
তিনি একবার মাত্র কটাক্ষ করিলে মূর্খ ছাত্রও পণ্ডিত হয়, শুনিয়। নানা 
দেশ হইতে তাহারা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। 


৯৬২ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


একীকরণ চেষ্টা । 


নিমাই প্রত্য প্রাতঃকালে পুষ্পচরন, স্্রানাধি করিয়া টোলে কিয়ৎ- 
ক্ষণ ছাত্রদিগকে অধ্য।পন। করাইতেন কিন্তু তাহাতে পূর্বের ন্যায় লিপ্ত 
থাকিতে পাবিতেন ন। ষেন এত লোক সংসর্গ াহাব আর ভাল লাগিত 
ন।। গয়া হইতে আসিয়। নিমাই বড নির্নপ্রিয় হইয়াছেন, একান্কী 
এক স্থানে বসিয়। থাকিতেন, গৃহে অর্গল দিয়! যোগ সাধনা-করিতেন। 
তিনি কৃষ্ণ প্রেমের মাস্বাদ পাইষা পাগল হইয়াছেন, অফুরস্ত আন 
উপভোগ করিতেছেন। এই আনন্দ সাধাবণে বিলাইতে হইবে, আচগ্ডালে 
প্রেম বিতবণ কবিতে হইবে, শাক্ত-বৈষ্ণব এক কবিয্ন! দেশের উদ্ধার 
সাধন কবিতে হইবে ।--এখন ইহাই তাহাব একান্তিক ইচ্ছা । 

মান্গষ থে ভাবেই সাধনা করুক, নদী যে দিক দিয়াই প্রবাহিত হউক, 
পবিশেষে সাগবে আত্মসমর্পণই তাঁভাব উদ্দেগ্ত। সাধন-ভজন সমস্তই এক, 
সঞ্ল সাধকই সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই সাখন! 
কবে, শবে তাহাদের মধ্যে এত ভেদ জ্ঞান কেন? শাজ, বৈধ, শৈষ 
প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ কেন, আর এই সকল লইয়া তাহাদেব মধ্যে এত 
দ্বন্দ উপস্থিত হয়, পরস্পর মিলন সংঘটন হয় নাই বা কেন? এই বিরোধ 
ভাব ঘুচাইয়া সকলকে এক প্রেম-সথত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই এখন 
নিমাইয়েব ইচ্ছা হইয়াছে। কে বলে শীক্ত-বৈষব ছুই স্মতঙ্্ সম্প্রদায়! 


৮ ১৬৩ 


নদের নিমাই ! 


শক্তিও যে, বিষ্ণও সে, প্রকৃতি পুরুষ লইয়াইত জীব, প্রত্যেক জীবেইত 
পুরুষ-প্রকৃতি-স্ত্ীপুরুষ সংযোগ রহিয়াছে, তবে এ পার্থক্য কেন? 
শক্তিহীন পুরুষ শবপ্রায় ! শক্তি না খাকিলে জগৎ চলিতে পারে না, 
আর বিষণ না থাকিলে এ শক্তির উৎপস্তিও অসম্ভব ! এইজন্য বিষ্ণুর 
.উপ্যা্ন। ও শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে । একা পুরুষের বা! একা শক্তির 
কোন ক্ষমতা নাই, কেবল মাত্র স্ত্রীর রজঃ জীবোৎপত্তির কারণ নহে, 
. তাহাতে পুরুষ শুক্রের সংমিশ্রণ একাস্ত আবস্তক, কেবল রজঃ বা কেবল 
শুক্র জীবোৎপাদক নহে। এই হেতু প্রত্যেক জীবে স্ত্ীত্ব-পুংত্ব বর্তমান 
থাকায় অভেদ ভাব, দেখিতে গেলে পিতা ও মাতা এক ; তবে 
“তাহাদের সাধনায় এত ব্যভিচার, এত ঘ্ধেষাদ্বেধী কেন? আমাকে 
এই সমস্ত বিদ্বেষ ভাব ভঙঞ্জন করিতে হইবে, ধরায় প্রেমের বন্যা 
: রহাইয়া মান্গষকে প্রেম-ভক্তি-তত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে জীব 
পরস্পর. ভালবাসায় মাথামাথি হইয়া এক হইয়া যায়, বিশ্বজনীন প্রেম 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ ভগবানের প্রেমের দরবারে উপস্থিত হুইয়া 
আপন জীবনের আজ্জি পেশ করিতে পারে। জগতে এই মহা শিক্ষার 
প্রচার করাই আমার জীবনের উদ্দেস্ত। | 
১7. সকলকে এক স্থত্রে গ্রথিত করিতে হইলে শক্তি সাধনার আবশ্তক। 
ডা, নিজ্জনে কুলকুগুলিণীর উদ্বোধন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিলেন। 
_ প্রাণায়াম স্বার৷ ষট্চক্র ভেদ করিয়া ব্রনগরন্ধে প্রেমমনর-প্রেমময়ীর প্রেম 
র্‌ সক্মিলনে প্রেম-স্থধাপান করিয়া অমানুষিক বলে বলীয়ান হইলেন। 
.. সামান্য শিক্ষিত লোকে তন্্শান্্টাকে বেদবহিভূত আধুনিক বলিয়া 
নু মনে করে কিন্ত অদ্বিতীয় পত্ডিত বেদজ্. নিমাইয়ের মিট ক ঘ। রর 


৯৯৪, 






নঢদর লিমাই.। 


সেকপভাবে অনাদূত হইতে পাবে না? ভিনিবিশেষরূপ অবগত আছেন 
_বেদের মন্ত্র বিভাগই তন্ব, ইহাব সাধনাতেই জীব শিব হয়, ভক্তিমুক্তি 

ববতণ গত করিতে পারে। 
ওক্তি ছোট, প্রেম বড। ভক্তির বাজন্ত ছাড়িয়া! যিনি 
প্রমেব বাঙ্গত্থে পৌছিয়াছেন, প্রেমেব গভীবতায় যিনি ডূবিয়া 
পভিয়াছেন_তীহাব নিকট কোন উপাসনা পদ্ধতিই উপেক্ষিত হইতে 
পারে ন|। তিনি জানেন,-পথ ভিন্ন কিন্তু গন্তব্যস্থান এক, সম্মিলন- 
ক্ষেত্র অভিন্ন। যাহাব! প্রেমের দরবাবে পৌছায় নাই, তাহাদের নিষ্ষট 
শাক্ত-বৈষণব প্রভেদ ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে । নিমাই সর্ববধন্দ সমন্বয় 
কবিবাব জন্য, ভেদভাব রহিত করিয়া সকলকে সম-ন্হত্রে-গাখিবার 
জন্য এইব।র উঠিয়া পাভয়া লাগিলেন। হিন্দু মূলমানে বহুদিন পৃথক 
হইয। শিয়াছে, তাঙাদেব একস্ত্রে গাথিবার উপায় নাই ; কিন্তু হিন্দুদের : 
মধ্যে যদি সম্প্রদায় ভেদে এইরূপ মনোমালিন্য থাকিয়া ঘায়, তাহা 
হলে ভিন্দুব হিন্দত্ব, তাহাদের সনাতন ধর্ম কেমন করিয়া বজায় 
থাকিবে? নিমাই অসীম শক্তি সম্পন্ন, শচীনন্দন বিশ্বস্তর অদ্ধিতীয় 
নৈয়ামিক, কিছু দিনের পর যোগশক্তি সম্পন্ন হইয়া সমাজে মেশামিশি 
কবিতে আরম্ভ করিলেন। রী 
নিমাই ভাবিলেন--কলির প্রধান সাধনা তন্ত্র কেন হইল? পরম : 
পণ্ডিত স্থির বুঝিলেন-_তদ্বোক্ত সাধনা এক সময় দেশের মহোপকাক়্ : 
বাধন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র মহানমরের পর যখন কষত্রিয়-শক্কি এদেশ : 
হইতে বিলুপ্ত হইল, সেই সময় বুদ্ধদেব অহিংস পরমোধরদ প্রচার করিস : 
দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তগ্রবানেরনবমানতার বুদ্ধমের। :. 
৯৯৫ র 


হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির প্রচার করিলে দেশ যবনগণের' 
অধিকৃত হয়। মে সময় সাধকগণ, খধিগণ, ঘদি এদেশে উস্ত্রোক্ত বীর 
ভাবের প্রচলন না করিতেন, তাহা হইলে দেশবানী সম্তই মুসলমান 
হইয়া বাইত। সেই সময় শক্তি সাধক মহারাষ্ট্র বীর শিবজী, রাজ! 
কস, রাঁজ। প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান না হইলে হিন্দুর অবস্থা, তথা 
দেশের: অবস্থা অতীব শোচনীয় হইত) এইজন্য তস্ত্রের সাধনা সে সময় 
প্রচলিত করা খুব সমীচীন হইয়াছিল । 

এক্ষণে সে অবস্থা আর নাই, মুসলমানগণ আর তাদৃশ দুর্য নহে । 
দি্ীর অবস্থাও অবসন্ন প্রায়, বঙ্গদেশে হোসেন সাহ শাসন কর্তা রূপে 
অধিষ্ঠিত । নবহ্ীপের বেলপুধুরিয়ায় টাদ খাঁ, আর শাস্তিপুরে মূলুক চাদ, 
ইহারা সময়ে সময়ে হিন্দু দিগের উপর অত্যাচার করে; সেই অত্যাচারের 
স্রশমন কল্পে এ দেশীয় হিন্দুগণ এখনও বীরাচারের বশীভূত কিন্তু উদ্দেশ 
ভুলিয়া বিপথে যাইতেছে, যথার্থ গুরুর অভাবে এমন প্রাণারাম 
উপাসনাটীকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে । সকল বিষয়েই সাধন! ভিন্ন 
সিদ্ধি লাভের উপায় নাই, বিশেষতঃ তন্ত্র, জোতিয, যোগশাস্ত প্রভৃতিতে 
বই গুপ্ত বীজমন্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । যাহা সাধন-সিদ্ধি গুরু ভিন্ন অন্যের 
ু়াইিবার ক্ষমতা নাই, কেবল অভিধান বা ব্যাকরণের দাহাধ্য যা 
(বুঝিতে চেষ্টা করিলে, অনেক সময় বিপরীত ভাব উপলন্ধি হইয়! থাকে 
সাধনতত্বে তত্ববান মহামনীবী নিমাই বুঝিলেন_-সাধকের সধিন? 
। অধিকার: ভেদে গুরু কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে । ইহাতে; সকাম- 
নষ্ষা ছইই আছে। শ্রীশ্রীচস্তীতে রাজা স্থরথ ও সমাধি. নামক নৈশ 
দি উপদেশে ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন 1. রাজা 


১১৬ 












নঢদর নিমাই ॥ 


স্থরথ শক্রগণ কুক রাজা হইতে বিতাড়িত আর বৈশ্ঠ স্্ীপুত্রগণ কতৃক 
নিজ সম্পত্তি হইতে অধিকার চ্যুত। ছুই জনেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, 
বাজ! স্ুরথ সকাম্ভাবে উপাসনা করিয়। হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, 
আব সমাধি বৈশ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পথেব পথিক হইলেন । মেধস্‌ 
ঝধি অবস্থা বুঝিয়! ব্যবস্থ। দিয়াছিলেন, অধিকার ভেদে সাধনার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন বলিঙ্প! ছুই ্ছনের বিভিন্ন গতি লাভ হইল । অতএব জ্ঞানী, 
দাধন-দিদ্ধ, তাস্িক গুরুর অভাব বলিয়! সদাশিবের তন্ত্র শান্ত্রটা এমন 
ব্যাভিচারে পরিণত হইয়াছে, সাত্বিক ভাবাপন্ন সাধকের মনে আধুনিক 
বলিয়া সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে । শক্তি ন! জন্মিলে কার্য্যসিদ্ধি কোথায়, 
শক্তি না থাকিলে কোনও সাধনায় ষে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ? তবে অধিকারী 
অনধিকারী গুরুব দ্বার! নির্বাচিত হওয়া দরকাব, এখন তাহ! ভয় ন 
বলিয়াই এত বিরোধ, এত মতদবৈধ, এত মারামারী, এত কাটাকাটি, 
আর শাক্ত-বৈষ্ণবে এত কলহ-বিবাদ। এই বিবাদ ভগ্ন করিয়া সকলকে 
এক করিতে হইবে, এক প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়! রাধাককষ্ট, শিরশক্ধি 
ভেদ ভাবে ভাবিতে শিখাইতে হইবে । ইহাই নিমাইয়ের প্রাণের ভাব। 
যে ষখার্থ বৈষ্ণব সে শক্তি ছাড়িয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না, বে য্ার্থ শা 
সে? বিষণ ভক্তি ছাড়িলে শান্ত নামেব অযোগ্য । হৃদে কালী, বহি শিব, 
বদনে হরি এইত সকল সাধকের সাধনার মুলমন্ত্র। রাধা ও কষ্ট যে এক, 
অতএব শক্তি ছাড়িয়া সাধনা কেমন করিয়! হইতে পারে? প্রেমময় শরীক 
যে রাধা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, শ্রীরাধারও ইস্ট শ্রীকষ্ণ ভিন্ন 
আর কেহ নছেন, শক্কিমান ও তাহার শক্তিতে প্রভেদ কোথায়? বিষ 
হলারদিনী শক্তি যে রাধা, শিবের জগঘ প্রসবিনী শক্তি যে আস্ত! শর্ষি। : 


৯৭ 


হায়! সাধনার বিষয় না! বুঝিয়া, প্রেমময়ীর প্রেমহ্রদে অবগাহন না 
করিয়া, সাধারণ মানব যাহার! সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে তাহাদের 
এইকপ ভেদজ্ঞানই হইয়। থাকে । আমিও উপনয়নের সময় গায়্রীমন্ে 
দীক্ষালাভ. করিয়। শাক্ত হইয়াছিলাম, তারপর পিতৃ আজ্ঞায় রাধা 
নামে বিভোর হইয়া প্রভৃত  বিগ্যা-বৈভব, যশসৌরভ উপার্জন 
কষরিযাছি কিন্ত ইহাতে কি হইবে, কেবল আপনার লইয়া ত সব 
নহে? ?. সবকে আপনার করিতে হইবে, আব্র্গ স্তস্ত পর্যন্ত জীবকে, 
ূ আচওাল মহ্ষকে সেবা করিয়া_-প্রেমদান করিয়া আপনার করিতে 
হইবে! তাহা হইলে মুসলমান শক্তি আর দেশের উপর প্রতুত্ব করিতে 
পারিবে না। দেশবাসী একতাবদ্ধ হইলে আর ভয় কিসের? 

' ভুক্তিতে ভরা, প্রেমে পুর! হৃদয় লইয়া নিমাই এইবার দেশের কাজে 
অস্ত হইলেন, দীন-ছুঃখী-আর্তের সেবা করিয়া দিন কাটাইতে 
লাঁগিলেন। বৈষ্ণবগণকে প্রেম বিলাইক্সা তিনি হরি সংকীর্ত্তন করিয়! 
€বড়াইতে লীগিলেন। তাহার সেবাত্রতে, কাহার সাধন ভজনে ও নাম 
-সংকীর্নে মুগ্ধ হইয়া বৈষবের দল তাহাকে অন্তর করিয়া! লইলেন । 
শাক্ততক্তগণও নিমাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া, 
কি এক অপার্থিব সৌজ্জন্যে নিমাইকে তাহারা প্রাণের সহিত ভাল- 
বাদিতে লাগিলেন কিন্তু বীমাচারী সাধকগণ তাহার এতাদবশ ভাবকে 
যানবের 'চিত্তদৌর্কল্য ভাবিয়া মিশিতে, সন্কুচিত হইতে লাগিলেন, কেহ 
কেহ তাহার.এই ভাবকে অধঃপতন বলিয়া পাড়ায় পাডা ঘোষণ! 
টিকার বেড়াইতে লাগিলেন। ৃ 

 ধিনি স্বয়ং শক্তিধর, ঈশীশক্তি. যাহার মনে প্রাণে গাথা, ্ি 


৯৯৮৮ 


নঢদর নিমাই! 


মানুষের নিন্দা! বা তিরস্ক।রে ভীত হইবেন কেন? বরং এ সকল 
অপরিণামদশী লোককে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া আপনার দলভুক্ত করিতে 
চেষ্ট/ করিতে লাগিলেন। নিমাই এখন আর ছাত্র পড়াইতে পারেন 
না। অধায়নের সম্য শাস্ত্র বিষয়ক কোন মীমাংসা করিতে হইলে তর্ক 
করিতে হয়, তিনি এখন আর তাহা করিতে চাহেন না । নিমাই বিস্তার 
গর্বব পদদলিত কবিয়াছেন--তিনি বুঝিয়াছেন--পবিশ্বাসে মিলায় রুষঃ 
তর্কে বহুদূর ।” ভগবদ্িষয়ে তর্ক করিতে নাই--তর্কে সেই অসীম 
অনস্ত শক্তিমান ভগবানের বিষয় কিছুই নির্ধারণ করিতে পার? 
যা না। বিশেষত: তিনি ছাত্রগণকে কোনও শাস্তগ্রস্থ পাঠ করাইতে 
করাইতে যদি শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কিছু পাইতেন-_তাহা। হইলে 
এমন বিভোর হইয়া যাইতেন-হৃদয়ে এমন প্রেমভক্তির সঞ্চার 
হইত যে তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধীস্থ হইয়া লুটিয়া পড়িতেন, কখনও বাঁ 
তন্ময় ভাবে কাদিয়! আকুল হইতেন-_কাজেই ছাত্র-পড়ান আর তাহার" 
পক্ষে সম্ভব হইত না। কখন কথন নিমাই শ্রীকষ্ণের রূপ বর্ণনা কৰিতে 
গিয়া অবসন্ন দেহে মুচ্ছ? প্রাপ্ত হইতেন--ছাত্রগণ তাহাকে ধরিয়া! 
রাখিত--তখন নিমাই রাধাকষ্ণের প্রেম তরঙ্গে হাবু ভুবু খাইতেম, 
ছুই চক্ষে প্রেমধারা বহিত। একদিন তীহাদের গ্রামন্থ রত্বগর্ভ 
আচাধ্য নিমাইকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন; নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া 
বুঝিলেন_-নিমাই ভীহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পরীক্ষার অর্তীত। 
এ নিমাই কে? তবে কি জীবের আবৃষ্ট ফিরিয়াছে, বাধা জপে কি 
ভগবান ধরার বাধা-বিপত্তি হরণ করিতে নিমাইন্বপে 'বততীরপ 
হইয়াছেন ৯ ্ 


৯১, 


নিমাইয়ের অধ্যাপক গঙ্গাদাস কিন্তু সে কথ বিশ্বাম করিলেন না । 
বধূমাতার শ্লানমুখ, তাহার প্রাণের দুঃখ বুঝিয়! শচীদেবী প্রত্যহই 
গঙ্গাধাসকে জানাঈতেন--কত ছুঃখ করিছেন, বলিতেন--"বড আশা! 
করিয়া নিমাইয়ের ছিতীয় বার বিখাই দিল।ম কিস্ সে যেবূপ ভাবে 
উল্সন্ত হইক্সাছে-তাহাতে আমার সকল আশায় ছাই পডিল।” 
গঙাদাস বৃদ্ধার নম্মাস্তিক দুঃখ পুঝিয়া একদিন নিম/উকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। গুকভক্তি পরায়ণ নিমাই গুঞ্র কথা অবহেলা ন! 
করিয়া! সেইদিন ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে গুকসদনে উপস্থিত হইলে-_ 
গঙ্গাদাস ক্তাহার রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন । গঙ্গাদাস জানিতেন-_ 
পাণ্ডিত্যই জীবনের সাব বিন্ত আজ নিমাইয়ের এই প্রেমপুবিত মুগ্ধ 
দেখিয়া গঙ্গাদীস মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন--এ কি মনুস্থমুত্তি, 
লা দেবমুত্তি! একি আমাব ছাত্র নিমাই! ন। আমার প্রভু প্রভু 
স্রীভগবান ! নাস্তিক গঞ্জাদাস মুগ্ধনেত্রে বলিলেন-_“্বাবা নিমাই ! 
তোমার যশোসৌরভে দিগন্ত পরিপৃবিত--পাগ্ডিত্যে তুমি নবদ্বীপের কেন, 
ভারতের অদ্বিতীয শুইযাছ কিন্ত বাবা, তোমার মৃত লোকের কি 
ননী ও পত্বীকে ছুঃখ দে ওযা উচিত? তোমার ম' প্রত্যহ আমার নিকট 
কালিয়া! কত কান্গাকার্টি কবেন, তুমি তাঁকে সাম্বন! কর, তার আশীর্বাদ 
ক্লাভ কর-_জননীর আশীর্বাদ পুত্রের সকল মঙ্গলের আম্পদ 1” নিমাই 
বুঝিলেন-_তীহার জননী, ক্রাহায় আচাব ব্যবভারে বিবক্ত হইয়। গুরুর 
নিকট অন্রষোগ কবিয়াছেন। তিনি নতমস্তকে বলিলেন--"আপনার 
আজ্ঞা শিরোধায্য, আজ হইতে আমি আব বাটীব বাহির হইব ন1।” 
িমাই চলিয়। গেলেন, সেই দিন হইতে শিশ্বগণ সহ ঘরে বসিয়। 


৯৯৩ 


সংবীন্তন, শান্ত্রালোচনা। করিতে লাগিলেন । শচী ও বিষুপ্রিয়া আকাশের 
াদ হাতে পাইলেন । 

পূর্বে বল! হইয়াছে-_ছান্র পড়ান নিমাইয়ের পক্ষে ক্রমশ: অসম্ভব 
হইতেছে। তথাপি ছাত্রগণ তাহাকে ছাড়িতে চাহেনা। তাহার সেবা 
শ্রবা, ভীহার দর্শন-ম্পর্শন, তাহার শ্রীমুখের করুণ উপদেশবচন শুনিলে. 
পুস্তকপাঠ অপেক্ষা লক্ষগ্তণ কাজ হইয়! থাকে, তাভারা এমন মহাপুরুষের 
আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে ? ছাত্রগণকে লইয়া নিমাই সংকীর্তন 
করেন, ভাবে বিভোর হ্ইয়! ভূতলে গড়াগড়ি দেন। ছাত্রগণ এবং 
উপস্থিত তক্তমণ্লী নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ভাবেন__ইনি নিশ্চয়. 
কোন দেবতা, পাপীতাগী উদ্ধারের জন্য মানব জন্ম ধারপ- কল্নিয়াছেন। 
কাজেই এ ভাবের ভাবুক কি কেবল পুস্তক পাঠের ভাবনীক্চ+চিত্ত সং্ঘত 
করিতে পারেন? জ্ঞান হইলেই নিমাই তাহাদের নিকট লত্ভিত,ইইয়া 
পড়েন, তাহাদিগকে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এ 
বলিয়া কত ছুঃখ করেন। কিন্তু কি করিবেন_-এত চেষ্টা করিয়া. 
তিনি আত্মভাব .সংবরণ করিতে পারেন না,. কৃুষ্চকথা শুনিলেই.তি৷ রন 
জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন। প্রেমষয়ের প্রেমতরঙ্গে যে. ..এযন..ভাবে 
ডুবিয়াছে, অধ্যাপন! কার্য কি আর তাহার দ্বারা সম্ভব ? তাই একছি 
ছাত্রগণকে "সম্বোধন করিয়া পণ্ডিত বলিলেন-_“ভ্রাতাগণ $. 
আমার দ্বারা তোমাদের পঠনপাঠন হইবে ন1? আমি. তোমাদিগরে 
আর.সময় নষ্ট করিতে বলি নাঃ. তোমরা আমাকে. কমা করিয়া 
গমন কর*--এই বলিয়া নিমাই কাদিতে লাগিলেন । ক 

অধ্যাপকের মে এই নির্ঘাত: বচন শুনিয়া ছাত্রগণ. অধৈর্য হা 


সি. 








পড়িল; কাদিতে কাদিতে বলিল--প্রভ ! আপনার নিকট বিদায় হইয়া 
অন্তত্র আমরা আর কি শিখিব? আপনি যাহা শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা 
অপরের দ্বার! হইবে না, শিক্ষার যাহা চরম উদ্দেস্ত--তাহা! আমাদের লাভ 
হইয়াছে। তবে আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে; ইহ ভাবিতেও 
আমাদের প্রাণ অস্থির হইতেছে, বোধ হয়-_-আপনার পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ 
করিলে আমর! পাগল হইয়৷ যাইব, অথবা আমাদের জীবনভার বহন 
করা ছুঃসাধ্য হইবে ।” 

তাহার প্রতি ছাত্রগণের রতিমতিও আশন্ুরাক্ত দেখিয়া! নিমাই পণ্ডিত 
ফাদিয়া আকুল হইলেন। শেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন-- 
ভাই সকল! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে যদি 
- তোমাদের এতই অনিচ্ছা, তবে গিয়া কাজ নাই। আমি তোমাদের 
 অধ্যাপকরূপে আশীর্বাদ করিতেছি, ভগবান শ্রীরষ্ণের পদে যদি আমার 
. তিলমাত্র রতিমতি থাকে, তাহা হইলে তোমরা যে বিস্তা শিক্ষা করিয়াছ, 
ভাহাতেই তোমাদের অবিদ্া। নাশ হইবে, আর কোন শিক্ষার 
আবশ্তক হইবে না। এক্ষণে মানব জীবনের মহাশিক্ষা! কায়মনোবাক্যে, 
শ্রীরুষ্ণের চরণ স্মরণ করিয়া, তাহার গুণগাণ করিয়া যানবজন্ম সার্থক কর। 
এস ভাই সকল! আজ এই দীন হীনকে রুপা করিয়া তাহার মনোবাসন! 
রঃ পূর্ণ কর, কৃষ্ণ কীর্তনে দেহ মন পবিত্র কর।. ভাই! কলিতে নাম ভিন্ন 
অন্য উপায় নাই ; “হরে নামৈব কেবলম্‌ কলৌ নান্ডেব নান্তেব নাস্তেব 
গতিরন্থা” । কলিষুগে অন্ত যাগ-যজ্ঞ, বার-ব্রত, পৃজা-অর্চনা কিছুরই 
আবগ্তক নাই; অল্লাযু কলির জীবের পক্ষে নামের তুল্য এমন 
_এনায়াসসাধ্য ভবান্ধি নিষ্তারের উপায় আর কি আছে? নিমাই ভক্তগণ-: 


১৯২২. 


নতদক্প নিমাই ! 


সঙ্গে রষ্ণকীর্তনে মাতোয়াা হইলেন, নিমাইয়েব সেইদিনকার কীর্তন 
শুনিয়া সকলে অবাক ইইয়। গেল। তাব [বভোব নিমাই সকলের 
পদে ধবিয়। প্রেম ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন । ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ, ক্ষণে 
ক্ষণে ক্রন্দন, তাহাব উপর আনন্দে গডাগডি দিয়া প্রভূ সকলকে 
কীর্তন-মাহাআয বুঝাউতে লাগিলেন, ভাভাৰ সহিত যোগদান করিয়া 
সকলকে কীর্তনানপ্দ উপভোগ কবিতে অন্তররোধ করিলেন। দর্শকবুন্দ 
সকলেই শ্রীগৌবাঙ্গেব সেদিনকার তাৰ দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে 
অবতার কল্প মাপুরুষ বিশ্বাস কবঙঃ াহার অন্ত গ্রহ লাভে ধন্য হইতে 
লাগিল । 


ইসস 


 অণ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


নিত্যানন্দ সন্মিলন। 


প্রবৃত্তি ও আসক্তিই সর্বনাশের মূল। অতিরিক্ত পণ্ডিত হইলেও, 


১ শান্্রপাঠে ভালমন্দ জ্ঞান থাকিলেও অনেক সময় লোভ পরতন্ত্র হইস্কা 


. মান্গুষ বিবেক বহিভূত কাধ্য করিয়া ফেলে, এইজন্ত প্রবৃত্তির নিবৃত্ত 
ক্ষ সর্বাগ্রে আবশ্তক। তন্ত্র এইজন্ নিম্নাধিকারীর পক্ষে কাটা দিয়া 
কাটা তোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন । যাহার যেমন প্রবৃত্তি তাহাকে সেইরূপ 
- আচার-ব্যবহারের মধা দিয়া, তামসিক__রাজসিক ভাবে গঠন করিয়। 
.. এতবে সাত্বিকভাব উপলব্ধি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। নতুবা একেৰারে 
- জ্যাগ কলের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। 
. জন্শান্্ও বলেন__সন্বগুণাবলম্বী না হইলে মুক্তি নাই, রিড 
ঠাস বলেন কিন্তু তাহা কয় জনের পক্ষে সম্ভব? সকল বৈষ্ণবই কি 
সন্বগুণাবলমী, তাহাদের মধ্যে কি আনক্তি বা প্রবৃত্তির ছাপমার! লোক 
 নাই-নিপ্চয়ই আছে? তবে বৈষ্ণব গুরু হয়ত এ সকল লোককে বিঞু 
: উপ্থাসনার অন্পযুক্ত বলিয়া ঠেলিয়া রাখিবেন; কিন্ত সার্বজনীন অনতশাক্ 
-কাহাকেও ফেলিবেন না, তাহার শ্যামতরু ছায়ায় সকলকেই স্থান দিয়। 
ধীরে: ধ্বীরে তামসিক, রাজসিক প্রভৃতি মার্গ দিয়া সাত্তিক 'ভাবে 
বিশ্বজননীর দরবারে উপস্থিত্ত হইবার টা করিয়া হত ক্র 
টন টি মান্র পার্থক্য) ৃ 





মঢদর নিমাই ? 


পূর্বেই বলিয়াছি__শাজ না হইলে, ভজন-সাধনে শক্তিমান হইয়া 
প্রেম-ভক্তি $ঞ্য় না করিলে, ঈশ্বরেব দরবারে উপস্থিত হওয়! কোন 
সম্প্রদায়ের ্রাধকের পক্ষেই সম্ভব নহে । এইজন্য প্রবৃত্তি বা আসক্তির 
হাত এডান এ্রকান্ত আবন্তক। সে দিন কৃষ্ণকীর্তনে নিমাইয়ের ভক্তিভাব, 
তার ভাব-তরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিয়া অনেকে তাহার আকর্ষণে 
নত হইয়া স্্রচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনেক বড় বড় শাক্ত 
পণ্ডিত আবান তাহাকে ছূর্ধবল চিত্ত বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিল, এরূপ 
ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়াও তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইল নাঁ। তাহারা 
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হইলেও এতদিনের আসক্তি-অভ্যাস, মগ্-মাংস 
ভক্ষণে বাহিক আনন্দ-উল্লাসের প্রলোভন ছাঁড়িতে পারিলেন 
না। এই জন্য মোহবশে নিমাইয়ের প্রদশিত পথে ভ্রমণ করিতে 
তাহারা ইচ্ছুক হইলেন না, বলিলেন-_“নিমাই ভাগানশে বড় পণ্ডিত 
হইয়াছে বটে; কিন্তু সে দিনকার ছেলে, সাধন ভঙ্ন কবে শিখিল যে, 
তাহার আকম্মিক 'একট। ভাবে মজিয়া আমরা এতদিনের পুরুষ 
পরম্পরাগত আঁচার-ব্যবহারে জলাঞ্লি দিযা ভেক্‌ কুইব ? 

নিমাইয়ের উদ্দেশ্ত সকলকে এক করা, শাক্ত-বৈষ্বে আর পার্থক্য 
না থাকে। যখন উদ্দেগ্ত এক এবং মহান, তখন ভেদাভেদ না থাকাই 
ভাল। পরম, বৈষ্ণবী মায়ের তক্ত, বিষুণ্ভক্তিতে রতিমত্তি হীন 
হইবে কেন? । আর সকল শক্তির আধার বৈষ্ণবগণেরই বা 
তাহাদিগকে ভাই ভাই না বলিয়া শক্রভাবে ভাবিবার উদ্দেস্ট 
কি? নিমাই সকলেরই প্রিয়, তিনি বৈষ্ণবের যেমনি অনুগত, 
শাক্তেরও তেমছা। তাহার চক্ষে সকলেই এক এবং অভেদ, কেমন 


৯২৫ 


নঢেদের নিমাই । 


কাবয়! এই অঙেধ ভাব উ৬য় সম্প্রদায়েব মধ্যে প্রচাব কবি বি, নতুবা 
শাবিতে লাগিলেন । বৰ” 

এখন নিমাইয়েব খন্তরধ ৬%ব অভাব নাই। শ্রীবাস, « দ্য তেজে 
মুবাবি প্রভৃতি তাভাব সঙ্গে সঙ্গে কিবিতেছেন | নিশা এখ, %। নিমাই 
প্রবণ খাহিক পুজাধিতে তিনি আখ বত থাকিতে পাঁবে, অভিবাদন 
ধেখত। বথুনাথেব ধ্যান কবিষা $লসী দাণ সময়ে ভাহাব প্রা এজন্স ত 
বিহ্বণ হইয়া পডে যে, আব কোন মন্ত্র উচ্চাণ কবিবাব শা+ ওয়াছ, তবে 
তন্ময় হইয়া কেবল চক্ষেব গণে বুক ৬াসান, কখন খা 15 করিলেন, 
পড়েন কথন কথন তুপসী ওণপায় যাইয়। প্রেমোন্সও তাবে 
থাকেশ, প্রত্তৰ ভাব দেখিয়া শভ্তগণ তাহাতে যো" 'খিন। তাহাব 
সে নৃত্য বড বিষম হয়| ফ্রাায়, শচী অনেক কষ্টে করা 1ম পন্মাবতী । 
কবিয়! পুত্রেব স্নানাহাবেব ব্যবস্থা! কবেন | সমস্ত দেশ খই পণ্ডিতেৰ 
মাতিয়। উঠুক নবদ্বীপ হরিনামেব ধন্ায় ভাসিয় বাক্‌, বং ?থিয়। পণ্ডিত 
আপিয়! তাহার সহিত যোগদান করুন--নিমাইয়ের এই ললেন,--কি 
শাক্ত পণ্ডিতগণ কেহই তাহাব মহিত যোগদান কবিলেন পাব আশা পূর্ণ 

এই সময় শ্রীধৃন্দাবন হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া নিত 
আপসিলেন। শুগবানেব দশন জন্ত নিত্যানন্দ অবধৃত বে হোবাই পণ্ডিত 
বনে বনে কাদিয! বেডাইবাৰ সময় প্রত্যাদেশ পাইলেন, থা করেন না। 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছি, তুমি শখবুন্দাবন শদীয়া আসিয় টাকে প্রার্থনা 
মিলিত হও ।” বলবামেব অবতাব নিত্যাণন্দ সানন্দম ৭ মনে ধারণাও 
চিত্তে কনিষ্ঠেব দর্শন মানসে নবদ্বীপে উপস্থিত হ লা পল্মাবীকে 
নবন্ীপের বন বিটপী বৃন্দাণ্যের মত ফল ফুলে ওবা, € খ্বযাঘাত ঘটবে, 


৯২৬ 


লতদর লিসা ॥ 
যুব গুণগানে বিভোর ! নিতাই আজ নিমাইয়ের সহিত 


প্রাণে অপাবৰ আনন্দ ; তাই বুঝি আজ নদীয়া ব্বর্গের সুযুমা 
ইঈয়াছে ? 


ক 


৯ও জানিতে পারিয়াছেন--আজ তাহা প্রাণেব ভ্রাত-সশ্মিলন 
1চাধ্যেব ভবনে সংকীর্তনেব স্ুত্রপাত হইয়াছে । নয়নাচার্ধ্য 
ব প্রব অঙ্চনা কবিষ? বাতিব হইষাছেন, এমন সময় প্রাণের 
সতে ভাসিতে উপস্থিত। আচাগধ্য অভিবাদন কবিলেন ; নিমাই 
নকরিলেন। আচাধ্যপত্বী নিমাইস্থন্দবকে আহবান কবিলেন, 
উ হাসিতে হাসিতে জননী সদনে উপস্থিত ভইলেন। আচার্য 
[ন-__পনিমাই, বহুদিবস তোমাকে কিছু খাইতে দিই নাই, 
ঠ পূজা! কবিয়। গিক়্াছেন, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কব। নিমাঘ 
মতে ঠাকুর ঘরে গমন কবিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তারপন্ন 
ইয়া বিষণ খষ্টায়্ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 
শ্বাহছিরে আসিলে এক অপরূপ অবধূতত আসিগ্সা বলিলেন-- 
শচার্ধ্যেব বাটী ?” আচাধ্য বলিলেন,--“এই দীনের কুটার, 
শুভাগমন ?” অবধৃত বলিলেন,-_এশ্রীধাম বৃন্দাবন, হইতে ।” 
ব-চুড়াম্ণি দেখিয়া তাহাকে সাদরে বসাইলেন। এ দিকে 
ন্দিরে প্রবেশ কবিয়াছে, আর বাতির -ম্ম না দেখিস্সা আচ" 
হইয়। দেখিলেন-_নিমাই বিষ্ণু খষ্টায় আর শ্রীমুর্তি 
[মাইয়ের সেই ভগবান ভাব দেখিয়া আচার্য্য পন্থী » 
তে গেলেন। অবধৃত নিত্যানন্দের সঙ্গিত তিনি * 
--ভাহাতে তাহাৰ বাড্নিষ্পন্তি হইল না। 
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শরঁদিন এ ভাব বুঝিয়াছিলেন,__ প্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছে 
] . বিষ্ুমুস্তি নায়াইয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে,--এ সাহস ক 
... প্রভু আড় নয়নে দেখিলেন--আর একজন নবোদিত 
ত্েজীক্ান ব্যক্তি আচাধ্যের গ্ৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত করিতেছে 
ভাব পরিবর্তন করিয়া বাহিরে তীহার নিকটস্থ হইয়? | 
ঃ ? করিলেন । নিতাই বলিলেন,_-“এ জন্ম ত চতুরালীর নয় 
| ' কাদিয়া কাদিয্া শ্রীমতীর প্রেম্খণ শোধের জন্য গ্রহণ করি 
; এত চাতুরালী কেন?” নিমাই অপ্রকাশ রাখিতে ইঙ্গি 
) নিতাই লংযতবাক্‌ হইলেন, প্রভূকে প্রণাম করিলেন। 
বা রঃ বদ্ধমানের অন্তঃপাতী একচাকা গ্রাম নিত্যানন্বের জন্মস্থ 
পিতার : নাম হারাই ওঝা, পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, মাতার না 
নিভ্যানন্দ যখন খুব বালক, দেই সময় হঠাৎ, একদিন হার 
নিকট এক লন্্যাসী আগমন করিলেন । সন্স্যাসীর কূপ দে 
স্তভিত হইলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ মনে ভাবিয়া ক 
এনিমিভ প্রভুর আগমন 1৮ সন্গ্যাসী বলিলেন__"আগম্ 
করিতে পারিবেন কি?” 
-সসন্্যাসীকে অদেয় কি আছে; প্রকাশ করিয়া বলুন ! 1” 
চিল সর্বস্ব নষ্ট : ইলে” তিনি যাহা বলেন,তাহার অন্ত 
নি বলিলেন,_চে:॥ করিবার জন্ত. তোমার গুত্ত 
১ছি৮ সঙ্গ্যাসী এবপ. প্রার্থনা করিবেন--হারাহি ইই 
নত পারেন 'নঁই কিন্ত কি করিবেন-_সন্গ্যাসীর প্রার্থ 
নন। . পতির সত্যভঙ্গ হইবে, রা, খে 
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সহবর্দিণী হইযা কখনই তাহা হইতে দিবেন না। পদ্মাবগী অকাঙরে 
প্রজ্রের মায়া ত্যাগ কবিলেন। পিতা-মাতাব একমাত্র পুত্রকে অকাতরে 
শাগ কব! কল্পনাব অতীত বিষয় ভইলেও, ওঝা-ংস্পর্তী সন্ব্যাসীব 
পার্থনা পূর্ণ কবিলেন। নি চ্াানন্দও হাসিতে গাসিতে যেন কতদ্দিনেষ 
পরিচিত ব্যক্তিব সহিত চাঁশয়া গেলেন। অনেকে বলেন--"এ সন্ন্যাী * 
মাব কেহ নভেন, জগন্নাথ মিশ্রের জ্েষ্পুল--বিশ্ববপ। 

লিত্যানন্দ বহুদিন সগ্যাপীব সহিত তীর্ঘ ভ্রমণ কথিথি প্রীবৃন্দাবনধামে 
মাসিলেন, কিন্তু সন্্যাসাঁ তখন তাহার সহিত ছিলেন না। এই মময় 
গশ্থবপূবীও বুন্দাবনে ছিলেন । কৃষ্ণ বিবতে নিতানন্দেখ ক্রন্দন দেখিস, 
তান প্রহুব অবতাব গ্রহণেব ইঙ্গিত জানাইয়া নবদীপে যাইতে 
বালপেন এবং বজনী শেষে তিনিও স্বপ্রাদেশ পাউলেন। নবদধীপে 
মাসিয়া নিমাই-পা গুতেব বাডীৰ অন্বেষণে তিনি ভক্তপ্রবর নয়নাচাধের রি 
বাট়ীতে উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যক্রমে বেশী অন্বেষণ কবিতে হইল না, 
প্রাণে আকাজ্ষা সেইখানেই পূর্ণ হইল। নিমাইয়েব শ্রীমুখে ভক্তগণ 
খুনয়াছিলেন যে--গাঁর একজন মহাপুকষ শীঘ্রই নদীযায আসিবেম, 
"তি আমাদেব সর্দে যোগদান কবিলে আমবা প্রেমতরঙ্গে নদীক্কা 
শপাইতে পাবিৰ। তিনি প্রভূত শক্তিবর--তাহা'র শন্ভি অত্যঙুত। 

আজ মেই নিমাই-নিতাঁই একত্র মিশলেন, নদী-সাগরে আত্মাহারা। 
তল, এবার ছুকুল গ্রাবদেব পালা পডভিল। ভক্তগ্ণণ দেখিলেন”” 
“এবার শীন্িপুর ডুব ডুব, নদে ভেসে ঘায়।” ভক্তপ্রবর নারানগী 
অৈত্যাচার্যের ভ ক্তাবে শাস্তিপুর প্রায় ডুবুধ ডুব হইয়াছে, এইবাক় 
নমাইপনিতাই ছুইজণে মিলিধা, প্রেমের বন্যায় নদীয়! ভাসাইয়। দিবেদ | '* 
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কাজেও তাহাই হইল, সেইদিন হইতে নিমাই-নিতাই বৈষ্ণবগণকে 
জইয়! দিবাঁবাজ্জ এমন সংকীর্ভন আরম্ভ করিলেন ঘে, তাভাদেব 
তাওব-নৃত্যে র৪জনীতে [নর যাওয়া দায় হইল । অধিধাসিগণ বাজদ্বাৰে 
বিচার প্রার্থী হইলেন । শাক্তগণ এই অকারণ চীৎকাবেৰ প্রাতকাব 
কবিতে বদ্ধপবিক্খ ইউলেন। দেশের রাঁজ! মুসলমান, স্তত্বাং কাজী 
শাক্তগণের পক্ষ হলেন এব" শাক্তগণ বৈষ্ণবগণকে দমনের চেষ্টা ববিতে 
লাগিলেন? শাস্তশিষ্ট নিমাইয়েব দল প্রশাস্তভাবে আদ্দুণক্ষাঘ বত্ুবান 
হইলেন। দেশে একট। মহা ধন্মবিপ্লব আরম্ত হইল। 
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অফাদশ পরিচ্ছেদ। 
নিমাইয়ের মহত্ব । 


নবদধীপে তখন শক্তি-সাধকের সংখ্যাই খুব বেশী। রঘুনন্দন, রঘুনাথ, 
কষ্ানন্নঃ কালীকান্ত, গঙ্গাদাস, শ্ঠামাদাস, প্রভৃতি বড় বড় পপ্ডিভ 
শক্তি-সাধক বর্তমান; তীহার! যাবতীয় কাষ্য তাম্ত্রিক মতেই সমাধ! 
কবিযা থাকেন। যে দিকে পণ্ডিতের দল বেশী এবং তাহারা যাহা করেন 
অধিকাংশ লোকই যে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে-ইহার আর' 
বিচিত্র কিঃ এইজন্ মুষ্টিমেয়, সামান্ত-বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পনন বৈষব সম্প্রদায় 
এতদিন মাথা তুলিতে পাবেন নাই। কিন্তু যে দিন হইতে গৌরাজদেব্‌ 
অসীম শক্তি প্রভাবে, অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বৈষ্বের পক্ষে যোগদান 
করিলেন-_সেই দিন হইতে বৈষ্ণবের দল বক্ষঃ বিস্ফারিত করিয়া সকলের 
সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। তারপর যে দিন দ্বিতীয় শক্তিধর নিত্যানন্দ 
আমিষ! নিমাইয়ের সহিত যোগদান করিলেন-_সেই দিন হইতে 
বৈষ্ণবদের প্রতাপে নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল। 

নিমাই শাক্ত-পণ্ডিতযগুলীকে সম্বোধন করিয়৷ করযোড়ে কত মিনতি 
করিলেন) 'মিজের দলভুক্ত হইতে কত সাধানাধি করিলেন। কিন্ত 
তাহারা একে পঞ্চমকারে প্রভূত বীধ্যবান, তাহার উপর রাঁজশক্তি 
তীহাদ্দের পক্ষ; কাজেই তাহারা সমভাবে অচল অটল বহিলেন আব 
বৈষ্বগ্রণকে কিছুতেই বাড়িতে দিলেন না। ধাহার! ঘথার্থ শক্তি শাঁধরী, 
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''নচদর নিমাই। 


সাধন-শক্তিতে ধাহার1 প্রকৃত শক্তিমন্ত--তীহার1 ন। ভউন, সাধারণ 
ব্যাভচারী শাক্তের দল সর্বনাশ হইল মনে করিয়া, প্রাণপণে বৈষ্ণবদের 
শক্রতাঁচরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৈষ্বদের গৃত্ঘারে 
জবাফুল, মদের কলগী, মাংস, অস্থি প্রভৃতি শক্তিপুজাব উপকরণ সকল 
বিক্ষিপ্ত করিয়। দিতে লাগিল এবং বৈষ্ণবগণের এই প্রেমসাধনাকে 
গ্প্ত-ব্যভিচার, নেড়া-নেড়ির বাও ইত্যাদি বলির প্রচাব করিতে 
ছাড়িল ন!। 
নিমাই, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধাহারা যথার্থ বৈষ্ণব. তাহারা এ সকল 
অত্যাচারে ভ্রক্ষেপ করিলেন না বা অপবিত্র বলিয়া শঙ্কিত হইলেন না, 
বরং পুঁজোপহার বলিয়া শির নোরাইলেন। কিন্তু যাহার। সামান্ত 
অধিকারী, তাহারা হাড়ে চটিয়া গিষা শাক্তগণের সহিত একটা বিষম 
সংঘধ বাধাইবার চেষ্টা করিল। নিমাই-নিত্যানন্দ সকলকে নিষেধ 
করিয়|! বলিলেন-“দৈহিক শক্তি প্রয়োগে কোন কাজ হইবে নাঃ 
আন্তরিক শাক্তর আকর্ষণ চাই । শাক্তগণ ঘতই দ্বণা করুক, তোমারা 
তাহাদের স্ব্ণ। ব। নির্দ1! করিবে নাঁ। সাধন-ক্ষেত্রে নিন্দার কিছু লাই, 
. সাধনা সবই এক, প্রক্রিয়। বিভিন্ন মাত্র। সঘন্ের অপেক্ষা কর, এমন 
: অময় আনিবে--যখন সকল শাক্তপক্ষই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, 
£ আপনারাই শান্তভ।ব পারণ করিবে” 
নিত্যানন্দ প্রচ।র কাধ্যে ব্রতী হইলেন । নিমাই বশিয়া দ্িলেন-_ 
» ্াস,ক্তিই সর্দনাশের গোড়া, আসি ও মোহবশেই শাক্ত-বৈষ্ণবে 
ভেবজ্ঞান। যতদিন জীবের আসক্তি থাকে এবং মোহমদির। না! ঘুচে, 
ভতদিন মানুষ *স্থপথ-কুপথ চিনিতে পারে না। হাজার বিখেক-বুদ্ধি-সম্পন্্ 
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গৃণ্তিত হইলেও) তাঁহাবা নাবফৌড। বলদোধ মত, কিম্বা মদদিবামত্ 
বানেণ মত চুশছ্টী কবিতে থাকে । কিন্ত রন নেশা ছুটীয়া যায়, মন 
অবসাদ গ্রস্ত ভউঘ1 পড়ে-_তখনই তাভাদের চৈতন্য হয। শাভগণকে 
প্রনু'ওব ম্যা দিয়া নিবৃতি যার্গে আনযন বাই তন্ত্রেব উপদেশ, কিন্ত 
ভাঁন এব, ন। পাইয়া তাহাবা উন্মার্শগামী হহাছে। ভাই । তুমি প্রচার 
বাধ্যে ব্রতী যা কাহাকেও প্রবুত্তিব পথে বাধ। দিও না) তাহ! 
হলে ভে |বশব]ভ হইবে এবং ম্বকাধ্য উদ্জীব ভহবে না। হরিনাম 
ণ্ননাজনিষ যে, হেল।য অশ্রদ্ধাফ কবিলেও তাহাতে ফল হইবে। 
£শি সকণকে নাম কবিতে বল, আসক্তি থাকিলেও বলিবে-” . 
“ুবতী বম্ণীৰ কোল, কই মৎসেব ঝোল, বোল হবি বোল।” নানি 
কচি এবং জীবে দয়! আনতে পাবিলেই, কার্ধ্য উদ্ধাবের আর ঠা 
থাকিবে না। ককক না সে অকাধ্য, তথাপি নামের গুণে 
সমস্ত ত্যাগ কবিবে। ভাই! এ নামে পাগী, তাপী সবাই পরিত্রাণ 
পাইবে-অত্তিভ পাষণডও এ নামে গলিষা৷ যাইবে। তুমি চিন্ত 
কবিও না; থে যেমন ভাবে নাম কবিতে চাষ-তুমি তাহাকে সেই 
ভাবেই নাষ কবিতে উপদেশ দিবে। ব্রাক্মণকুমার মহাপাপী বিশ্বমঙ্গল 
একদিন দ্িকৃত্রান্ত হইয়া এই নামেব বলেই জীবনের উজ্জ্বল পথ দেখিতে 
পাইয়াছিল।  হুরিনামই জীবের সঙ্ল) ইহা অস্ষের যষ্টি-_পাপীর 
ভরসা। তুমি বিপথে যাইলেও এই হরিনাম-যষ্টি তোমাকে মোড় 
ফিবাইয়া স্ুপথে লইয়া আসিবে । এই মহাশক্তি সম্পন্ন হরিনাম 
জীবকে (প্রমময়ের প্রেমরাজ্যে লইয়া যাইবেই যাইবে ।” 

মিত্যানন্ন, দামোদৰ প্রভৃতি ভক্তগণ তাহাই করিতে লাগিলেন? । 

* ৯৬০ 


নদের নিমাই! 


ভগবিচ্ছায় তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইতে লাগিল। নিত্যাননদর 
সেই মনোহর বেশ, সাপ পন্পচক্ষু, সেই স্থমধুব কথা, গেই নম্্ভাব 
দেখিয়া কেত আর স্থির 'থাকিতে পারিল না; সকলেই হবিনাষে 
মত্ত হইয়া পড়িল। 
তখন নবন্বীপে ঘরে ঘরে! (কানীপুজা হটত। এক বব কাত্তিকমাসে 
অমানশার দিন কাণীকান্দের বাটীতে মাতৃপৃজাব মহা আযোজন 
হইয়াছে; বছ শাক্তভক্ত অজ সাঁধনপীঠে মাত-চবণপদ্ধে ভক্তিপুষ্পাঞ্চলি 
দিবার জন্ত সমবেত হইয়াছে । বামাচাগীব নিয়গাধীনে পুজাব সমস্ত 
আয়োজন হইয়াছে ; চারিদিকে রণবাছ্ের মত “নাচ দিগন্ধবী নাচগে।” 
বস্খলে খোর ঢক্কা নিনাদ হইতেছে। রথুনন্দন, রঘুনাথ, কষ্ান্দ 
অধি-তি বীরাচারী সাধকগণ সমবেত হইয়া, গগনভেদী নাড়নামের 
সত্ঘববরবে দিকৃমগুল কম্পিত কশিতেছেন। 
নিমাই তাহাদের বয়োঃকনিষ্ঠ এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, 
এক গুরুর শিষ্য বলিয়া এই মহানন্দেব দ্রিনে তাহাকে নিমন্ত্রণ কর, 
হইয়াছে । নিমাই পদের মধ্য।দা, জ্ঞানের অহঙ্কার প্রভৃতি ভুলিরা 
গরিয়্াছেন। আচগালে প্রেমদান করাই তীহার উদ্দেগ্ত , শত্রু মিত্র 
তাহার পক্ষে এখন সমান, অথবা তাহার শক্র-মিত্র কেহ নাই। 
পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রর করিয়াছেন, বিশেষতঃ ভগবতীর পৃজা-আবাহনে 
উপস্থিত না হইলে ত্রুটি বা! ধৃষ্টতা দেখান হয়-_-এইজন্ত সণিশ্য নিমাই 
অযাবস্তার গভীর যামে ষখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন বাজে লোক 
কেহ ছিল না। মায়ের প্রি্ন সাধকবর্গই তখন সশিষ্য নিমাইয়ের 
সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মাতৃমৃত্তির সন্ুখে সুন্দর আঁসনে সমানীন 


৯৩৪ 


নদের নিমাই? 


করিলেন। প্রাঙ্গনে কয়েকটী ছাগশিশু রজ্জুবদ্ধ হইয়া লতাপাতা 
ভক্ষণ কবিতেছে; সম্মুখে নানাবিধ পুজোপহাব, তাহার মধ্যে বানণীপুর্ণ 
কয়েকটা মৃতভাণ্ডও বর্তমান বহিয়াছে। পৃজক কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
মাযব সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট; আজ সাধকগণেব ব্দনে মাতৃভক্তিৰ 
গ্রবণ উচ্ছাস, দেহে আমিত শক্তির প্রভাব আর অন্তব হইতে জলদগন্তীর 
স্ববে মাতনামেৰ ৬ক্তিভবা জয়ধ্বনি শুনিলে, বাস্তবিক হৃদয় শ্তস্তিত 
৭ *মাহিভ ভহয়। যায়। ভাবোন্মাদ শাক্ত-ভক্তেব ভক্তিপুত, পবিজ্র 
আভযেক-সলিলে জাত, স্বগাষ প্রভাজাপ-মণ্ডিত মাতৃমুত্তিপ প্রতি 
একা গ্রচিত্ে চাহিয়া চাহিয়া, শচানন্দন নিমাই অগ্রজলে বক্ষঃস্থল 
হাসাইয়া ফেলিলেন। তখপর একেবাবে সং্ঞাশুন্য, একেবারে 
লমাপীস্ক হইযা ভাবে বিভোব হইয! পভিলেন, ৮ক্ষে আর পলক 
পড়ে না, স্বদ্যন্ত্র নডনচভন বহি৩ হইয়। গিয়াছে । প্রেমোন্মাদ নিমাই 
সকলেই মহভক্ত বলিয়! ভক্তি করিতেন এবং সাধন-বিষয়ে মতদ্বৈধ 
খালে, 1নমাই যে অতুলপীয় সাধক ও ভক্তচুভামাঁণ তাহ! কাহারও 
অবির্দিত ছিল না; আঙ্ মাত সন্গিধানে তাহাকে এই ভাবে প্রেমে 
বিশ্তোব হইতে দেখিয়া, শাক্তগণ স্তভভিত হৃদয়ে তাহার নিকট করনোঁড় 
করিয়া উপবেশন কবিলেন। 

আজ নিমায়ের সে ভূবনমোহন বেশ দেখিলে বাস্তবিক তাহাকে 
দেবতা ভিন্ন আর বিছুই বলিয়া মনে হয় না, কারণ সামান্ত মানবের 
এরূপ সৌন্দর্য্য হইতেই পারে না। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কৃষ্চানন্দ, 
রঘুনাথ, বঘুনন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়! বলিলেন--“আমপন! হেন 
দ্বিধা! বোধ করি, নিমাইয়ের তাহ! নাই ! মরি মরি, শচীনদ্বন-মিয়াই 


১৩৫ 


মঢ্দর নিমাই । 


যথার্থ ভক্ত” এইসপ ভাবে প্রায় দণ্ডাধিক কাল অতীত হইলে, 
নিষাই চৈতন্য লাভ কলিলেন। তখন শাক্ত-পর্ডিতগণ তাহাকে গেবিয়] 
বসিধা প্রত 5 স্ুখ্য।ভি করিলেন এবছ তাহার ভাবাঁবেশেব বিষষ বিছু 
শুনিবাৰ জন্য মুগ্ধ নেহে টািয়া রহিলেন। 

মাষের পৃজ!গীঠ হইতে ভক্তগণেব আসন বিছু দূবে ভইলেও। হেখ।ন 
হইতে মাতৃমুণ্তি থেশ স্পষ্টঝপে দেখিতে পাওয়া খাষ।  শিমাই 
অধ্যাপক্গণকে সন্ষেধন বব্ষি| বলিপেন--পজনীষ পাগত মগ্ুলা। 
আঙজ্জ আমি আপনাদের পুজাপীঠে অ'্্ত হইযা, বিশ্বপাণিশ। মাতিশক্তির 
পদতলে ব্বিয়া ধগ হইলাম। আপনাদের মাষের রূপ কিক এঞ্বাব 
ধ্যান করুন £-- 


শবাঁকঢ।ং মহাভীমাৎ ঘোপদষ্রাং ববপ্রদাম্‌ 

। হাম্যযুক্তাং ভ্রিনেত্রাগ্তত কপাশ কতৃকাকরাম। 
মুক্তকেশীং পোলজিহবাং পিবস্তীং কাধিবং মুঃ, 
চতুর্বধ হুযুক্তাং দ্রেবীং বরাভয় করাং স্মরেৎ |” 


সকলেই নিমাইয়ের ভক্তিভাতি-বিভূমিত বদনের প্রতি এবুষ্টে 
চাহিয়াছিলেন। সেই ব্দনে কি এক অমিয় মধু জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 
হইতেছিল, আর শাক্ত-ভক্তগণ সমস্ত ভুলিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। 
তাহাদের আর অন্ঠ দিকে নয়ন ফিরাউবাক অবসর নাই ! এমন সময় 
নিমাই বলিলেন--প্ভক্তবুন্দ! একবার দেখ দেখি, আমাদের মা আঙ্গ 
কেমন নৃতনরূপে আমাদের মনোবাছা পূর্ণ করিতে নয়ন মনোহর ভাবে 
বণ্ডায়মাঁল !” 

৯৩৬ 


ৰা নভদর নিমাই । 


ভখন এবলে চমাকত হইয়া গেহ দিকে চাহিয়া দেখিলেন। 
বষ্চবগণ ৩1, ।দেখ আবাধ্য চিত্তবিমোহন কৃষ্ণধপ দেখিষা, গলায় বস্ত্র 
ফা হচেস্মবে পপিলেশ ২ 


“ও ল্লেন্টাবৰ কাপ্তিমিন্দুদনৎ বছুবিতৎসপ্রিয়ং, 
শ।ৎপাঙ্ষমুাব কৌস্তশ্ধখং পীতাখবহ সুন্ববম্‌। 
নবীননাবপপ্তামণ নালেন্দিবর পোচনম্‌ ॥৮ 


(দখ। দেখ ভক্তগণ। কি মনমোহন, কি খিশ্ববিমোহন অপৰপ 
৭1. আজ অনি ববা, দিগম্ববা, নৃমুণ্ম।লা পঝ| মাঁ-কেমন বাশী কনে, 
প।ধাম্বব পন, গলার বনফুলেব মালা ধ'বেম্ৃহ্মধৃব হান্য করে, 
বস তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কে বলে পরম বৈষ্কবী মা আমার 
গমাত্ণ ০োনুপামপিবা পানাসভ্তা? এ দেখ, সুখ প্রসঙ্গবদানে 
মা ন। আ।মাব- শ্যামবপে দণ্ডাযমীন 1” 

তখন শাঞ্তগণ মুগ্ধ, চকিত এবং ভীত প্রাণে প্রেমবিহবল হ্ইয়। 
বাণলেন-- “নিমাই, ভক্তচুভামণি। আমাদের মোহ ঘুচিয়াছে, তুগ্ষ 
দ্রানেব অহখাব টুটিয়াছে । আমরা এতদিন শ্রামা-গ্তামে ভেদ ভাবে 
ডাখিয়। সাথশাব প্রকৃত তত্ব ভুলিয়াছিলাম ১ আজ তোমার কৃপা নে 
অত হইতে মুক্ত হইলাম-_তুমি আমাদের দয়া কর 1” এই বলি, 
সকলে ভক্তিভবে সমস্ববে অভেদ ভাবে গাহিলেন £-- ২ 

পগ্ামা হলি ম। রাসবিহারী, নটবরবেশে বৃদ্দাবনে।”  ; 
তারপর নিমাই বৈষবগণকে সম্বোধন করিয়া বার্মালেন_-বৈষ্রগণ ! 
'দখিলে, মা কি তোমার বাবা নয়--স্তাথা কি তোমার শ্যাম নয় $%। 8" ,. 


ঈদ 


নদের নিমাই । 


বৈষ্ণবগণ আকুলপ্রাথে কবযোডে গাহিলেন ৮ 
“গোপনে গোকুলে আসি শ্যাম হয়েছ । 
কবে অসি মুক্তকেশী বাশী ধ'বেছ।” 

শাক্ত-বৈঞণবে এইবাৰ বেশলাঞ্চুলি হইল; নিমাইয়েব পায় ভেদভাব 
বজ্জিত হইয়া! সকলেই ভক্তিম্াবে বিভোব ংইলেন। নিম|ই বলিলেন 
সাধনা সমন্তই এক , বাবা ও মা অভেদ মূর্ভি। শক্তি ভিন্ন সাধন হয় 
না। শক্তি চাঁভ-তান্ব কতক সাধশা বিবেক বৃদ্ধি শীন সামা) 
অধিকাবীব পক্ষে; খিল্ত যতই উদ্ধে উঠিবে ততই এব । পল্তাচাব, 
বীবাচাঁব গুভৃতি ইতে সব্জধিকাবে গৌছিলে, তখন আব ভেদ জ্ঞাল 
থাকে না। তখন সব ব্রন্মময__মা, বাবা সব এক--একমেবাদিতীষম্‌। 
তখন জীব মাত্রই শিব, শিব বৈষুব ভাবে অনন্ত শ'ঞ্ব আধাব। 

ও প্রথমে তান্ত্রিক সাধনায় আপসাক্তব বশে প্রবৃত্তি মার্গে বিচবণ কবিতে তঃ 

বটে, কিন্তু বিবেব-বুদ্ধিশাণী সাধকের লক্ষ্য থাকা চাই, মাজ্বিত-বৃদ্ধি 
পণ্ডিতগণেব চিত্তে স্থিব থাকা চাই, সেই--্ধ্যেয সঘা সবিড়মণ্ডল 
মধ্যবন্তি নাবায়ণ সবসিজাগন সন্নিবিষ্ট বেধুববান, কনক-ঝুগুল-বান 
কিবিটা-হাবী হিরগনয়-বপু ধৃত পঙ্খচন্রুম্‌।” 

নিমাইয়েব ক্ষমত! দেখিয়া সকলেই অবাক হইলেন। তাহাবা 
সেইদিন হইতে নিমাধেব উপদেশাহ্থসারে হৃদে কালী, বহি শিব, 
বদনে কেবল হরিধধনি কবিয়া নিমাইয়েব সঙ্গে ঘুরি বেডাইতে 
লাগিলেন । শা্ত,বৈষবেব মিলনে দেশ ধন্য হইল। নিযাইয়েব মহত্ব 
সকলে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে শ্রীকফের অবতার বলিয়া! মান্য করিতে 
লাগিল। 


৯৩৮৮ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
যবনে হিন্দুভাব। 


প্না মোহাগে বাপের আদব” বৈষ্বগণ বুঝিলেন--মাঁকে সন্ূষ্ট না । 
ধৰিলে, বাপেব আদব পায়া যার না। মাই বাবাকে চিনাইয়া দেন 
ভবে সন্তানেৰ পিতৃভক্তি প্রকাশ পায়; অতএব মাকে অবহেল! করা, 
অমান্ধা কবা--অধঃপতনেব মূল। শাক্তগণও বুঝিলেন--পিতৃভক্তি না 
কৰিলে, মাষেব বিষনয়নে পড়িতে হয়; কাঁবণ পিতা যে মাতার গুরু। 
অতএব গুকর-গুরুব অমান্ কবিলে-_ইহকাঁল পরকাল, একুল-ওকুল 
দুই কুলই নষ্ট হউবে। মাতৃভক্তি-শুন্য বৈষ্ণব যেমন- অবৈষ্ব, তেমনি 
বিষ্ভক্তি-শুন্য শাক্তও পতিত--অধমাধম। 

অত্ঃপব শাক্ত-বৈষবের মধ্যে এইরূপ অভোদ ভাবেন প্রভা 
জাগ'ইয়া দিলে, তীহাবা স্বহস্তে ছাগপণ্ড দুষ্টটার বন্ধন মোচন করিয়! 
দিনেন। পাণ্ডত শাক্তগণ বিবেক-বুদ্ধি বলে প্রবৃত্তির হত্ড হইতে মুক্তি 
লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। নিমাই প্িতত 
তাহাদ্বে গুকস্থানীয় হ্ঘা, হরিনামের বলে মনের মলা-মাটা ধুইয়া 
পরিষ্ক।ব করিয়া! দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ তাহাতে সঙ্থায়তা করিতে 
ক্পণতা৷ করিলেন ন1। 

ইহার পর হইতে বৈষবের দল ক্রমে ক্রমে নবধীপে প্রাধান্য লাভ 
করিল। চাৰিদিকেই সংবীর্তনের তরঙ্গ উঠ্িতে লাগিল) ঘরে থরে 


'উি৯ & 


লঢদর নিসা । 


খোল-কবত।পেব শব্দ, অঙ্গনে-প্রাঙ্গনে তুলসী ম্্চ, তক্ভশণ তাঙাব 
চাখিধাব বেষ্টন খপি পখসানন্দে নৃত্য বিতেছেন। তখনকাৰ 
দৃশ্য থে বি নান মনোভব, ভাঙা ভাষার দ্বাবা ব্যক্ত করা যাঁষ না। 
স্্রী পুরুষ সখাণই হবিনাষে উন্নত । যাঁহাব। বিদ্বেধী। গ্লি- তাহাবা 
কাছ্ছিন নিকট নাণিশ ক্বিল, বাজী হুকুম লেন ০ ভিখিনামেখ দল 
বা” ল হইলেই আটক বব।” 

সেঈ সব শান্তিপুবেৰ শিকট বুভন গ্রামে, হবিদাগ নামব এবজন্‌ 
ভক্ষ, অদৈলা-ঘোৰ নিকট ভর্তি বিষষক উগদেখ পাঈয়া, অধিবাম 
হপ্নাম কি আবশ্ট কতঠেন। হবিদাণ ভবিনাগে ৭*হুষ বিশ্বাস 
স্কাণন কবিয়াছিপেন যে, তাহা মতে হবিনামই সবল সাপনাধ সাব 
হাখনাম ব।এ,। »৭ কান সানা আবশ্যক উখ ন।। হনি খপগ্রাম 
নিবাপী জনৈক ব্রাঙ্ষণের পুনঃ অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, 
যবন বতৃক প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁশাকে সকলে 
যবণ-ভবিদাদ বণিত। তাহাকে হবিনাম হইতে বিমুখ কবিবাব জন্য 
গ্রামের জমিদীব একটা পরমান্ুন্দরী বেশ্তাকে পাঠাইয়া মুগ্ধ করিতে চেষ্টা 
কবিয়াছিলেন, কিন্। অবশেষে বেস্তাটা নিজেই হবিনামে যুদ্ধ ভইযা, 
তাহার পরশ্রন্তে পতিত হইল। হবিধান তাহাকে ভেকধাবণ করিয়া” 
হর্সিনাম জপেব অনুমতি দিয়া, অন্যত্র গমন করিলেন । 

কাজী বব-হবিধাসকে কাফেবেৰ ধন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া অতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাকে ভাকিয়া লইয়া হবিনাম ছাঁড়িতে বলিলেন এবং 
কল্ম। পড়িয়া পুনরায় সংশৌধিত হইয়া মুললমান-ধর্মম গ্রহণ কবিতে 
'আদেশ দিলেন! হবিদান কাজীবৰ কথা শুনিলেদ ন! দেখিয়া, 


১৪০ 


নদের নিমাই ? 


শান্তিপুরের কাজী মুলুবচাদ খা তাহাকে দণ্ডিত কবিবাব জনা, 
নবাব হোসেন সাহেব অনুমতি প্রার্থনা কবিশেন। দণ্তাজ্ঞা হইল-- 
প্রাণ বধ; ২২ বার জোবে বেত্রাথাত করিয়া মাবিয়া ফেলিবার হুকুম 
হইপ। হবিদাস তাহাতে ভীত না হইয়া, অকাতবে সেই ভীষণ শান্তি 
শাথ। পাতিয়া লইলেন , হিনি সমাবীস্থ হঈযা সেই বেত্রাঘাত সহ্‌ 
ববিতে লাগিলেন। খঠোব বেত্রাধাতে মবিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, 
পকলে তাভাব শবদেহ মৃত্তিকার় প্রোথিত ন। কবিয়া গঙ্গাব জলে 
তাসাইয়! দিল। 

'্ততঃপব ইনি গন্গাব জলে ভাদিতে ভাগিতে কিছুদূব গমন করিয়া, 
নখজীবন লা কবতঃ তীবে উঠিলেন । নবাব সংবাদ পাংয়া তাহাকে 
পান সাবু সাখ্যস্ত কবিযা, তীহাব উপবৰ আণ কোন হুকুম জাতী 
বিপণন না। হবিদাস নিঃসঙ্কচিন্ডে কুলিন গ্রামে গিয়। বাসস্থান নির্দিষ্ট | 
কবিণেন এবং প্রাণের সহিত হবিনাম সাধনায় দিনপাত করিতে | 
শীগিলেন। | 

যখন পবম ভক্ত বাঁলয়। নিমাই পণ্ডিতের নাম চাবিদিঙগে খ্যাত হইয়া, 
তখন এবদিন অদ্ৈত্যাঢার্যেব সহিত তিনি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। হ্বিদাসকে পরম ভক্ত বলিয়া সকলেই জামিত, ভজগণ 
তাহাকে নিমাইয়েব নিকট, লইয়। গেল। নিমাই এই পরম্‌ ভজন 
দলা কবিযা! আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং নানা গ্রকার স্থখাক্ঠ 
দানে আতিথ্য সংকাব কত; তাহাকে পুষ্প-চন্দনে স্থশোভিত করিলেন । 
বতনে রন চিনে-হরিদান নিমাইকে চিনিতে পারিয়া, তাহার পীণের, 
ঠাকুরের পন্দে আত্মসমর্পণ করিলেন। ্ 


ঃ 


১৪৯ 1! 


নতদর নিমাই । 


এই সময় নিমাই পণ্ডিতের কখন ভক্তভাব, কখন ভগবানভাব 
হইত। যখন তিনি ভক্তভাবে অবস্থিতি কবিতেন, তখন তৃণাদপী 
ক্থ-নীচ হইয়া সকলের পদধূলি লইতেন--তুলসী তলায় প্রণাম কবিতেন 
আর শ্রীরুষ্ণেব দর্শন জন্য কীদিয়া কাণিয়া চক্ষু ফুলাইতেন । আবাব 
যখন ভগবান-ভাঁব হইত, তখন কবাভাব সেই শ্রীঅঙ্জে বাগধিকই দেবশ্রীব 
বিকাশ হইত; তিনি দেবমৃত্ি নামাইয়| ফেলিয়া-_খিখু। খট্ট।খ বিষ 
হুইয়! বসিতেন, আর তক্তগণ আবেগ ভব! প্রাণে, সেই শ্রীমৃর্তিব পদে 
তুলসী-চন্দন লেপন করিত--নানাবিধ পুষ্প মাল্যে শ্রীমঙ্গ সমাচ্ছাদিত 
করিয়। ধ্যান কবিত £- 


“্রীগৌবাঙ্গমহং বন্দে বাধারুষ্ম্ববপকমূ, 
অন্তকৃষ্ণং বঠিগোৌরং দ্বিভূজং করুণাময্বম্‌। 
তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জীভং বক্তবন্ত্রং স্থনাসিকম্‌, 
নমঃ ক্লীং চৈতন্য মহাপ্রভবে নমঃ নমঃ ৮ 


এইরূপে বিবিধ উপচাব উৎসর্গ করিয়া! সকলে প্রসাদ ভক্ষণ করিত 
সে রূপ দেখিলে বাস্তবিকই চিত্ত হরণ হইয়া যায়; সকলেই সেই 
অপন্ধপ পে মুগ্ধ, আত্মহারা হইয়া প্রভৃকে বেষ্টন কবতঃ সংকীর্ভন 
করিতে থাকেন। আজ অদ্বৈত্য ও হরিদাস আসিষা নিমাইযেব 
দেবভাবে বিভোব হইলেন। .প্রকান্তে না হউক, ভিত্রবে ভিতবে 
নিমায়েব অবতার সমদ্ধে তাহাদের একট আবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু 
এক্ষণে আর তাহার কাবণ রহিল না। সামান্ক জীবে বখন এভাবও 
সম্ভব হইতে পারে না। মানব শক্তিতে এরূপ পুজা গ্রহণ কবিবার 


৯৪২ 


নে নিগাই। 


শক্তিলাভ অসম্ভব! কপট মানব হইলে সে টিকিবে কত দিন? ভরা । 
চবণে পড়িয়া গড়াগডি দিলেন--তাহাব সকল সন্দেহ ঙঞ্জন হইল । ২ন 

অবিশ্ব(স ম।নবের শত্রু নহে-মিত্র। অবিশাসের পপ একবার হৃদয় 
বিশ্বাসবদ্ধ হইলে, তাহা চিবদিন অচল অটল ভাবে থাকে । যাহার সহজে 
বিশ্বাস হয়, তাহাব সে বিশ্বাস আবাব সহজে যাওয়াই সম্ভব; কিন্ত 
অবিস্বাসের মাটাতে একবার বিশ্বাসের বীজ অঞ্চুরিত হইলে আর ভাহাব 
বিনাশ নাই । নরখ মাটীতে কোন কিছু প্রোথিত হইলে, তাহা সহজেই 
উৎ্পাটন কবা বায়, কিন্তু কঠিন মাটীতে একবাব তাহ? প্রবিষ্ট হইলে 
উৎ্পাটন করা সহ্জসাধ্য নহে। অদ্বৈতৈব অবিশ্বাসভর! হৃদয়ে এই 
বিশ্বাসভাবেব উৎপত্তি প্রগাচ শিকভ বদ্ধ হইয়াছিল। 

আজ শচীদেখীর অঙ্গনে যাবতীষ ভক্তের সমাবেশ হইয্সাছে। 
নিমাইয়েব ভাব দেখিয়া, ভক্তগণ প্রেম-পুপকিত হৃদয়ে ভজনানন্দ 
উপভোগ কবিতেছেন। সে ভাব দেখিয়া শচীদেবী ও বিষুপ্রিয়ার প্রাণ 
ফাটিয়া যাইতেছে । শচীদেবী মনে করিতেছেন-_নিমাই পাগল হইয়াছে, 
আব পতির এই দশ! দেখিয়া, পতিব্রতা বিষ্ুঃপ্রিয়ার প্রাণ ছুঃখ তরঙ্গে 
ভাদিতেছে । শচীদেবী একমাত্র পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্খায় ভীত হইয়া 
শ্রীবাকে বলিতেছেন--"হে বৈষ্বর ! আমার মত জন্ম-ছুঃখিনী আর কেহ 
নাই, কাদিতে কাদিতেই আমার জন্ম গেল। পতিশোক, কন্যাশোক এবং 
পুত্রশোকে আমি জর অব 'মূর মর হইয়া, কেবল নিমাইয়ের মুখ চাহিয়া 
বাচিয়া ছিলাম; কিন্তু শেষ দশায় সে একি করিল? আমার অনৃষ্ট 
যেমনই হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি লাই ; কিন্তু অল্পবয়দে বধুমাতার 
ভাগ্য চিন্তা করিয়া, আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে । নিমাইয়ের 


৯৪৩ 


লদর নিহদাহি । 
এইরূপ “বাধূগ্রস্থ ভাব দেখিয়া! সে অহবহঃ কাঁদিয়া আকুল ভস। তবেকি 
বাচ্ছাক্ে আমাব কোন 'অপ দেখতায় ধাঁবয়াছে ৯ কেমন কিবা ইচ্ভাব 
প্রতিকাব হইবে? আপান বয়োবৃদ্ব-দয| করিষ্কা তাশাব পবামশ 
দান ককন। 

শ্রীবাস শচীদে নীকে বুঝাইয1 বলিলেন--“দেবি আপনি পুলের জন" 
'কেম বুথা চিন্তা ববিতেছেন। আপনাৰ পুন যে বিকাণগন্ত এইয়ছেন, 
ব্রদ্ধা, শিবও সেখ বিবাবভাব সদ। প্রার্থদা কবেন। ঠারুবাশী, আপনা 
প্রুল্রেব কোন বোগ নাই, শাহাব কোন বোগ হইতে পাবে ন।, বুখা 
অমঙ্গল আশঙ্ক| কবিতেছেন কেন? আপনাব পুজ্রেব নাম স্মণ ববিে 
ঘন জীবে সকপ অমঙ্গল নাশ হয়, তখন তাহাব আবাব অখঙ্গল চিন্তা । 
এ য়ে ঘাডলের কথা ম। 

শচীদেবী বলিপেন_এম্ভাত্ন | যেদিন হইতে বিবপ ”»ডে পেছে 
সেই দিন হইতে আমাখ প্রাণ আব কোনিবপে প্রবোধ মান না 
নিমাইয়ের এ ভাব দেখে ৩য় হয়, পাছে সেও ফাঞী যে পালাষ 
্স্তা থেকে এদে অবধি বাছাব ফেকি হণ, কিছুই বুতে গা ছি না?” 
এই বলিয়া শচীদেবী অঞ্চলে মুখ লুকাইযা কাঁদিতে লাগিলেন। 

শ্রীবাস বাঁিলেন-মা | তোমাৰ নিমাই প্রন্রুটা স"বাবণ নয়। 
পৃথিবীতে হবিনাম প্রচাগ কবিতে, ধর্মন্বীন জীবকে ধন্মে যাঁণমান কলিতে 
্টাহাব জন্ম। | পুণ্যবতী তুমি--তাই অমন পুত্র জঠবে ধবিযাঁছ , 
নিজে সাস্তবন, াভ কল এবং সৌভাগ্যব্তী বধ্মাতাকে সাস্বন। দান কব 
ইহাতে ভয় পাইবাব কোন বাবণ নাই।৮ 

ছইজনেব বা ফুবায় নাই--এমন সময় নিমাই নিজ শ্মভাব প্রাঞ্চ 


১৪৪ 


নভদর নিমাই । 


হইয়।, গৃহে আগমন করিলেন। তখনও আখি প্রেমনীরে ভরা। 
ভক্তভাবেব পব চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া নিমাই জননী সপ্নিধানে আসিতেছেন 
দেখিয়া, শচীদেবী বলিলেন-_-“দেখুন, দেখুন, নিমাই পাগলের মত 
এদিকেই আসিতেছে ১» ভাব দেখিলে প্রাণ ফেটে যাঁয়।” 

নিমাই শক্তিভব। প্রাণে আসিন্বা জননীবৰ পদে প্রণাম করতঃ 
বলিলেন-"ম ! আজ আমাদেব সৌভাগ্যেব সীম! নাই, আজ ভগবানের 
মঙাভক্তসক্ল আমাদেব কুটির পবিভ্র কবিয়াছেন; পদধুলি দানে 
আমাদিগকে কতার্থ করিষ|ছেন।” 

সন্ভান-বৎসলা জননী সে কথ শুনিয়াও শুনিলেন না? ধূলি-ধৃদরিভ 
অঙ্গ নিমাইকে বাহু ঝেষ্টন করিলেন, অঞ্চল দ্বারা তাহার শ্রীঅ্ের ধুল! 
ঝাতিয়! দিষ| বলিলেন-_প্নিমাই ! পৃর্জাপাঠ হইয়াছে কি, আহার 
করিবি কখন? হাবে, না খেয়ে খেয়ে যে শরীব কালী করুলি, সোনার 
অস্ধ শ্রীহীন হ'য়ে গেল। খাওয়া-পরায় একটু মন দে, সমস্ত দিন 
,কবল হরি হরি ক'রলে কি হবে বাবা ?” 

নিমাই বলিলেন--“ম! ! হবি ভজিলেই দেহের জ্যোতি: বাড়ে। 
দখ দেখি, এই সব ভক্তবুন্দকে ; মরি মরি! কি স্থন্দর কুস্থম-ললাম 
দহেব জ্যোতিঃ! তুমি জাননা মা, তাই হরিনাম কর্তে বারণ 
₹'রছো।” 

“আচ্ছা, তা করিস্ঃ এখন বেল! অনেক হয়েছে, খাওয়া-দাওয়া 
চ'রবি চল্‌” 

"মা! আজ আমি একা খাব না, এই ভক্তগণের সঙ্গে আজ প্রাণের 
ভাজন ক*্রৰে! |” 

১৯ ৯৪৫ 


নদের নিমাই । 


“তা জানি, বধূমাতা জানিয়া শুনিয়াই সকলের আয়োজন কঃরে 
রেখেছেন--এখন চল ।৮ 

নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে আহারে বসিলেন। আজ আহাবে কোন 
জাতিভেদ নাই; সকলেই সকলের মুখে খাছ তুলিয়া দিয়া, তাহাই 
আবার নিজে ভোজন করিতেছেন। শচীদেবী পবিবেশন কবিতেছেন, 
ভক্তগণ দেখিতেছেন-_শ্রীবৃন্দাবন ধামে আজ রাখালগণ পরিবৃত হইয়া 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রস-ভোজনে প্রমত্ত। শ্রীরাধাকপিনী বিস্ুপ্রিয়া অন্তরাল 
হইতে শ্রীরুষ্ণের সে মধুব লীলারস পান করিতেছেন আর বলিতেছেন-_ 
“অগ্যকার রদ্ধন-কাধ্য আমাব সার্থক হইল।” 

আহারাদির পর, সকলে আচমন করতং আসনে আবেশ-আনন্দ 
উপভোগ করিয়া, দিবাবসানে শ্ব হ্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনেব ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। নিমাই সকলকে আগামী কল্য নগর-কীর্তভনে যোগদানের 
আদেশ করিয়া, বিদায় দান করিলেন। শচীদেবী বধূমাতার সহিত 
দিবসের গৃহকাধ্য শেষ করিলেন। 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 


পাষণ্ড দলন। 


গোৌড়ের সিংহাসনে হোসেন সাব প্রতাপ অক্ষুন্ন । ভিনি তদানিস্তন 
গীড়েব প্রসিদ্ধ নগর বিগ্বাপীঠ নবদ্ীপে, চাদ খাকে এবং শাস্তিপুরে 
মুলক চাদকে কাজী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের হস্তে ইহার শাসন ভার 
প্রদান করিয়াছেন । নবদ্বীপ তখন বাঙ্গালার প্রধান নগর, বহু লোকের 
বাস, দেশের যাবতীয় পণ্ডিতমগডলীর ইহা আবাসস্থল। তখন 
শাক্ত-বৈষ্ণবে প্রায়ই বিবাদ হইত, এইজন্ত প্রভৃত-জনসন্কুল এই জেলার 
শামনভার উক্ত ছুইজন প্রসিদ্ধ কাজীর উপর স্তম্ত ছিল। 

কাজীর অধীনে ছুইজন সহর কোতয়াল নিযুক্ত ছিল; ইহার! 
জাতিতে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নাম-_মাধব রায় ও জগন্নাথ রাষ। ইহাদের 
ছুই ভাইকে লোকে “জগাই-মাধাই, বলিয়া ভাকিত। ইহারা ভয়ানক 
প্রকৃতির লৌক ছিল; এমন কু-কন্দ কিছু ছিল না_যাহা জগাই 
মাধাইয়ের দ্বার! অনুষ্ঠিত হয় নাই | ইহারা অহোরাত্র মু্লমানের 
সহবাসে বাস করিত এবং অবিরত মগ্পান করিত; আহারের ফোন 
আচার-বিচার ছিল না। কাজী তাহাদের কাধ্য দেখিয়া বড়ই প্রশংসা 
কবিত, কারণ এক জনকে ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহার! তাহাক্ষে 
বাধিয়া মারিতে যারিতে কাজীর নিকট হাজির করিত। কোন প্রক্কার 
কু-ক্রিয়ায় তাহার! অপারক ছিল না; চৌর্য্যবৃত্ধি, নরহত্যা, সতীর সতীত্ব 


উপ 


মদের নিমাই । 


নাশ, লোকের ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়! গ্রভৃতি কার্যে তাহা 
সিদ্ধতত্ত ছিল। লোকে পুডিয়। মরিতেছে, চুরী হইয়া দারুণ অভাবে 
কষ্ট পাতেছে ইত্যাদি দেখিলে, তাহাদের প্রাণে বড আনন্দ হইত । 
কাজির আদবের পাত্র বলিয়া তাহারা সদ্দাসর্বদা নানা প্রকার আম্ফালন 
করিয়া বেড়াঈত। ভদ্র সমাজ বিগ্রকুণ-কলঙ্ক এই পাষগুদ্বয়কে দেখিলে, 
ভয়ে জড় নড় হ'ত; “ছুজ্জনকে দূরে পরিহৰ" বলিয়! লোকে তাহাদের 
সঙ্গ করিত না। 

ইহার] অথ দ্বারা কাজীকে বশ করিয়াছিল এবং কাজীব সঠিন 
একত্র ভোজনে তাহারা দ্বিধা বোধ কবিত ন|; যথেচ্ছাচাব কৰ| এই 
ভ্রাতৃদ্বয়ের ম্বভাবসিদ্ধ ছিল। আগ্মাংস প্রভৃতি আহার করিতে পাইলে 
দল পুষ্ট করিবার ভাবনা থাকে না; এইজন্য বহু অশিক্ষিত ইতর-ভদ্র 
লোডের বশবর্তী হইয়া ইহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন কবিত। কাজী 
নাম মাত্র। ইহারাই নগরের কর্তা; এ হেন পাষগুদ্য়েব হস্তে পড়িয়। 
নগরবাসী কিরূপ স্ুখশাস্তি ভোগ করিত-_তাহা সহজেই বিবেচা। 

নিমাই-নিতাই যেদিন হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়' 
'সংকীর্ীনের দল বাধিলেন, যেদিন বড় বড প্ডিত, বিশিষ্ট শাক্ত-ভক্ত এ 
দলে যোগদান করিলেন এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যখন বৈষ্ণবগণের সহিত 
ঈংক্ীর্তন করিতে আরম্ত করিলেন, অযথ| মগ্ঘমাংস ভোজন করিয়! 
বেড়ান দোষ এবং যাহারা এইরূপ করিবে, নিমাইয়ের সম্প্রদায় তাহাদের 
সমাজে রহিত করিবেন ইত্যাদি প্রচার করিয়া দিলেন, সেইদিন হইতে 
জগাই-মাধাইয়ের প্রাণে দারুণ বিদ্বেষ ভাব জাগিয়া উঠ্িল। 

শাক্ত-বৈষণবে সন্মিলিত হইয়া, নিমাইয়ের দল তখন খুব বড় 


১৪৮৭ 


নঢদর নিমাই ॥ 


হইয়াছে ; সকলেই প্রান নিমাইয়ের ভক্ত । ছুই একজন যাহারা ব্যভিচার 
ছাড়িল না, তাহার! নিমাইয়ের দল হইতে বাদ পড়িল। তাহার! বিষম 
কোপাবিষ্ট হইয়া, ছুবৃত্তদের দমন করিবার জন্য কাজীর সহিত ষড়যন্ত্র 
করিতে লাগিল । ইহাদের অগ্রণী হইল--জগাই-মাধাই। 

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রতি পাষগুদ্বয়ের ঘোরতর আক্রোশ জন্সিল ; 
কন্ধু শুধু আমন্ফালনে কি ফল হইবে? নিমাইয়ের দলের গগনভেদী 
ভরিনাম ধ্বনিতে দিজ্মগুল প্রকম্পিত হইতে লাগিল; তাহাদের প্রেমময় 
স্টাগুব-নৃত্যে নবদ্বীপ টলটলায়মান হইয়া উঠিল। একজন একবার 
হরিধ্বনি করিলে, শত শত নরনারী বাহির হইয়। তাহাতে যোগদান 
করে। কাজী নিজেই যখন ইহাদের সশ্মিলন-শক্তি দেখিয়৷ ভীত, তখন: 
অপর কাহার পাধ্য যে তাহাদের সম্মুথীন হয়--তাহাদের প্রবল প্রতাপে 
বাধা দেয়! 

তখন হিন্দু-সমাজে ধর্মপ্রচার বিধির প্রচলন ছিল না; সশি্ত নিমাই 
প্রথমে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত করেন। নিতাই হরিদাসকে লইয়া 
প্রত্যহ হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইতেন; জীরের দুর্দশা দেখিয়া 
হাহাদের প্রাণ ফাটিয়া! যাইত। যেখানে পতিত বা অধম কাহাকেপ্ড 
দেখিতে পাইতেন__সেইখানেই তীহারা যাইয়া, অযাচিত... ভাবে 
নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন, পদে ধরিম্া সকলকে বলিতেন--* | 
পাপ করিয়াছ বলিয়াই এই দুর্দশ; একবার বদনভরে হরিনাম. কর, 
সকল পাপ-তাপ নষ্ট হইবে--জীবনে বিপুল শাস্তি পাইবে”. তাহাদের 
সেই দেবপ্রতিম নধর শরীর-কাস্তি দেখিয়া সকলেই মুষ্ধ; হইয়া রি 

মি সেই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নম্র স্বভাবে সকলেই বশীভূত 









নদের নিমাই । 


হইয়া! হরিধবনি কবিয়! উঠিত। নামের এ্রশীশক্তি বলে তাহাদের প্রা 
এমন প্রেমের বন্ত প্রবাহিত হইয়া যাইত যে, তাহাবা আব সে নাম 
ছাড়িতে পারিত না। এইবূপে নিতাই, হরিদাস প্রভৃতি সকলে 
প্র নিমাইয়েব আজ্ঞ! লইয়া, এত শত নব-নারীব উদ্ধাব সাধন কবিতে 
লাগিলেন। 

একদিন জগাই-মাধাইয়েব গ্রতি ভীহাদেব নজব পড়িল। ত্তাহাবা 
মনে কবিলেন--ভক্তকে ভক্তিভাবে বিভোর কব। অতি সহজ , কিন্তু এই 
দুইজন পাষণুকে হবিনামে মজাইতে পারিলেই আমাদের প্রচাব কাষ্য 
সার্থক হয়। এইরূপ মনস্থ করিয়া নিত্যানন্দ সদলবলে একদিন 
ভাঙাদেব সম্মুখীন হইয়া, উচ্চৈঃশ্ববে হবিধ্বনি করিলেন। মগ্যপানে 
বিভোর বক্তাক্তলোচন পাষগুদ্বয়, খন ভাঁও ভরিষয। স্ত্রধা লইয়া পান 
করিতেছিল; একবাব ম্বণার চক্ষে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিল। 
নিত্তাই অগ্রসব হইয়া বলিলেন--“ভাই ৷ চিবদিনই কি পাপে মন্ত 
থাকিরে? একবাব যদি তোমরা ছুই ভায়ে কষ্ণনাম কব, তাহ! হইলে 
দেখিবে, যে স্থবা থাইতেছ তাহা অপেক্ষা এ স্ব! কত মধুব এবং কত 
শীত্ব ইহাতে মততা আসে 1” 

পূর্বেই বলিয়াছি, হরিনামের প্রতি-নিমাইয়েব দলের প্রতি 
তাছাদের বিদ্বেষ ভাব বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়। আসিতেছিল; কিন্ত 
ঠিক দময়ে গায় নাই বলিয়াই তাহার! এতদিন কিছু করিতে পাবে 
মাই। আজ তাহাদিগকে নিজেদের ক্ষমতাধীনে আসিতে দেখিয়া, 
হুঙ্কার ছাড়ি! উঠিল এবং একটী কলী ছুডিযা নিত্যানন্দকে এমন 
প্রহাধ করিল যে, তাহার ললাটদেশ কাটিয়া অজতর শোণিত ধারা 


৯৫০ 


নঢদর নিমাই ॥ 


নির্গত হইতে লাগিল। হবিনাম শুনিলে জগাই-মাধাইম্বের ক্রোধ 
শতগুণ বদ্ধিত হয়; এ নিরামিষাসী গয়ল1 বেটার না তাহাদের হৃদয়ে 
যেন শেল বিদ্ধ করে। কাজেই হরিবোল বলিতে বলিতেছে শুনিয়া, 
তাহাব। একবার নয়--ছুই তিন বার নিত্যানন্দকে ঘোরতর ভাবে 
নিধ্যাতন করিল। নিতাই প্রহার খাইয়াও আনন্দে নাচিতে নাচিতে 
বলিলেন £-- 
“মেবেছিস্‌ কলসীব কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না” 

নিতাই পুনরায় বলিলেন--“ভাই ! মারিয়াছ বেশ করিয়াছ ; এইবার 
এস, গলা ধবাঁধরি কবিয় হরিনাম করি !” 

নিতাইয়েব উদারতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, নিরহঙ্কারীতা এবং জীবের 
ছুর্গতী নাশের জন্ প্রাণের গভীরতা দেখিয়া, জগাই একটু নম্রতা স্বীকার 
করিল। কিন্তু মাধাইয়ের প্রাণ পাষাণ হইতেও কঠিন; এই সোণার 
অঙ্গে রক্তধার! দেখিয়াও তাহার প্রাণে ভিলমাত্র মায়া-মমতার উদ্রেক 
হইল না। সে পুনরায় প্রহার করিতে অগ্রসর হইল দেখিক্া, সকলে 
নিমাইকে গিয়া সংবাদ দিল। 

নিমাই ভক্তের অপমান সহ করিতে না পারিয়া, ডি ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন। ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন-*হ্যারে হতভাগ্য 
বিপ্রাধম ! এত পাপ করিয়াও পাপের আশা মিটে নাই? আঙ আধার 
এই মহাপুরুষের অঙ্গে প্রহার করিয়া পাপের মাত্র! চগ্ছুগ৭ বৃদ্ধি করিজি,! 
তোদের এত অহঙ্কার কিসের ?” এই বলিয়া বাগে গর্জন করিতে 
লাগিলেন। 

নিত্যানন্দ প্রভুর ভাব দেখিয়া! পাছে হিতে বীপরীত হয় ভাবিয়া, 


৯৫৯ 


নদের নিমাই । 


নিজেই শ্ষম! চাহিয়া বলিলেন-_পপ্রভো । এ অবোধ ভ্রাতৃদ্ঘয়কে বক্ষা 
কবিতে হইবে। আমা কপালে সানান্ত আঘাত লাগিয়।ছে, তাহাতে 
আপনি বিছু মনে কবিবেন না ।” 

গাষণড উদ্ধাবে নিত্যানন্দেব অসীম ত্যাগ স্বীকাৰ দেখিয়া, প্রত 
কাদিয়। ফেলিলেন। এত নির্যাতন, এ প্রহাবেও তাহাব হৃদয়ে 
কিছুমাত্র বাগেব উদয় হয় নাই | মরি মি, পবোপকাবে--পাপীর 
উদ্ধাব সাধনে কি একনিষ্ট আন্টবাগ 1 নিমাই নিতাইয়েব ভাব দেখিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ কবিয়া, ভাব-ন্হ্বিল হৃদয়ে বলিলেন-_ 
প্্রভৃপাঁদ। জীবের দুদ্দশ! দেখিযা তোমাবই প্রাণ যথার্থ কীদিয়াছে।” 

জগাই-মাধাইযেব উদ্ধাবেব জন্য নিত্যানন্দেব কাতব প্রার্থনা দেখিষা, 
নিমাই উগ্র স্বভাব পবিবর্তন ববিযা কোমল হইয়া! বলিলেন--“ভাই ! 
গাগীকে কেমন কবিয়। উদ্ধার কবিতে ভয়, তাহা কেবল তুমিউ 
শাখিয়াছ। তোমাব এই উতপ বক্তপাঁতে পাষগুদ্বয়েৰ আজন্ম সঞ্চিত 
মহাপাপ ধ্বংস হইল--আজ তাহাবা নিশ্পাপ হইল। তোমাৰ এই 
কীর্তি চিবদিন জগতে অতুলনীয় হইয়! বহিবে 1” 

ধর্মের নিকট পাপে প্রকোপ বেশীক্ষণ থাকে না। নিত্যানন্দকে 
প্রথার কবিয়া জগাই ইতিপূর্েই একটু নম্রতা হ্বীকাব করিয়াছিল, 
তারপর যখন নিমাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহাধ সেই 
ভুবনমোহন দিব্যকাস্তি দেখিষা, উভয় ভ্রাতাই চবণে গডাগডি দির়া 
কাদিতে কাদিতে চক্ষেব জলে বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিল; অন্গতাঁপের 
অশ্রজলে হৃদয়-মল প্রক্ষালিত কবিল। প্রভূ বলিলেন :-- 

"আয়রে মাধাই। কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।" 

১৫৩ 


নদের নিমাই । 


তখন গৌবাঙ্গ মহাপ্র্ধ নিজ জদ্য ভাওস্িত মহাবীজ হাঁবনাম 
লইয়া, জ্ঞান-পাবকেব প্রবাগ বুলণ্ড প্রেমভক্কিব ক্সীব-নীবে পাক কবিয়া, 
বমান্ন প্রস্থত কবতঃ জণজ্জননী অন্নপপূণাব মৃত অকাতবে বিতবণ 
করিতে কবিতে গাহিলেন 


নাম ম্বধাবম কে নিবি নে আয়। 
এ যে দেবেব ছুর্লভ হবিনাম, নামে ক্ষুবা-তৃষ। দূরে যায়, 
নামেব গুণে বোবায় বলে, পঞ্গু চলে, অন্ধ চক্ষে দেখতে পায় ॥ 


পাগীব প্রাণের স্ুধা বেশী, পিপাসা অত্যধিক, তাই পাপী 
জণাই-মাধাই আক ভরিয়া এই পাম-স্ধা-বস পান কবিযা, এই নামের 
স্হ1 মাধূরীধাবায় অবগাহন কবির। একেবারে অচৈতগ্ত হইয়া পড়িল। 
হভিক্ষ-ক্রিষ্ট অনসন-উপবাসী জীব, এ অমৃত পানের লোভ ছাঁডিতে 
না পাবিয়া, আকঠ ভোজন কবত্ঃ একেবারে চৈতন্তহীন হইল। 
ভাহাদেব চিব-কঠিন হ্বদয়-.কমনীয় হবিনামেব বিশ্বব্যাপী তরঙ্গে 
একেবাবে তলাইযা৷ আত্মহারা হইয়া গেল। নিমাই ছুই ভাইকে 
প্রমভবে আলিঙ্গন দানে চবিভার্থ করিলেন। 

নিত্যানন্দ ছুই ভাইকে দীক্ষিত কবিলেন , গাতীবে লইম়! গিয়া 
তাহাদের কর্ণে হরিনাম-মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। জগাই-মাধাই 
একেবাবে নৃতন মানুষ হইল, সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হঙইা। 
প্রত্যহ ছুই লক্ষ জপ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, গঙ্গাতীরে জপ 
কবিবাব জন্ত একটা ঘাট প্রস্তুত কবিল। নবদীপে এখনও সে ঘাটের 
অস্তিত্ব বর্ভমান। 


৫৩ 


মত্দর নিমাই! 


মহাপাপী জগাই-মাধাইয়েব উদ্ধার হইল দেখিয়, ভক্তগণ গগন 
বিদীর্ণ কবিয়া সংকীর্তন আবন্ত ববিলেন। সকলে প্রাণ ভবিয়। 
গাহিলেন ১ 
নিতাই এনেছে নাম নিতে হংলো। 
প্রাণ ভবে সবাই মিলে হবি বলো ॥ 


নবাহ্নবাগেব শ্সিপ্ধ সলিলে অবগাহন কবিয়া জগাই-মাধাই হবিধ্বশি 
করিতে লাগিল। পাষাণ গলিয়া গিয়াছে, তাহাদেব সেই ঢল ঢল 
প্রেম তরক্দের তাগব নৃত্যে মোহিত হইয়া, সকলে বিস্মধপুলকে জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিল। জগাই-মাধাইয়ের মত পাষগদ্বয়ের এই অদ্ভুত পরিবর্তন 
দর্শনে সকলেব চক্ষু ফুটিল-_মূন গলিপ। আজ অনেক পাষণডই নিমাই 
পণ্ডিতের অসীম দৈবশাক্তব মহিমায় মুপ্ধ হইয়া তাহাব চবণে প্রণত 
হইল। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 
গর্বব খর্ব | 


নিমাইয়েব কপার এখন নব্দ্বীপে সকপ সম্প্রদায় এক হইয়াছে। 
এখন আব শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌব, শৈব, গানপত্য প্রভৃতি সম্প্রধায়ে অমিল 
নাই। সকলেই বুঝিয়াছে-_মা না হইলে বাবাকে পাওয়া যায় না এবং 
বাবাকে না পাইলেও যায়েব অস্থিত্ব লোপ পাঘ , অতএব এখন সকলেই 
অভেদভাবে প্রাণে প্রাণে খিলিয়া, মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্ভন 
সম্প্রদায়ে যোগধান কবিয়াছে । 

দৈবশক্তিব বণে বলীয়ান না হইলে, শুধু কথায় বা বর্তায় সকলকে 
একত্র কবা যায় না। অবতাব বল্প মহাপুকষ ন| হইলে এরূপ আকর্ষণী 
শক্তিলাভও মানুষের পক্ষে অসম্ভব । এই নিমাই মান্য নহেন--স্বয়ং 
ঈশ্বর; ভগবান শ্রীরুষ্জ জীবোদ্ধারের জন্ত নিমাইকপে জগতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন--ইহা! সকলের দৃচ বিশ্বাস হইল। যখন নিমাইয়ের ভূবন- 
মোহন মৃত্তি দেখিয়৷ হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ-রনের সঞ্চাব হয় এখং 
তাহার অমিয়-মধুর কথ শুনিলে প্রাণ জুডায়, সকল ভয়-ভীতি দুরে 
পলায়, তখন নিমাই যে স্বয়ং ভগবান--সে বিষয় আর সন্দেহ কি? 

যখন নিমাই অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, তখনই নগর. 
বীর্তনের উচ্চরোলে দেশ উন্মত্ত হইল। চারিদিকেই খোল, করতা 
এবং হরিধ্বনি। বিপক্ষ হিনু ও মুমলমান দিবারাত্র এই উৎপাতে 


৯৫৪ 


মদেদের নিমাই । 


ঝালাফালা হৃইযা কাজীব নিবট নালিশ কবিল। কাজী সাঙেব 
প্রথমে সে কথায কণপাত কবেন নাই, কাবণ একেত নালিশেব বিষয় 
অতি তুচ্ছ, তাহাব উপব ধাহাব নামে নালিশ-_সেই নিমাই পণ্ডিত 
কাজী সাহেবেব প্রাণেব চাচ। নীলাম্বব চক্রবন্ীব দৌহিত্র। সামান্ 
একটা! বালকেব সহিত বিবোধ কবিতে যাওয়া, কাজীব ন্যায় উচ্চপদস্থ 
বাজকশ্নচাবীব উচিত নয়। নিমাই পণ্ডিত ছেলেমান্ষ, নাচ-গান 
কবিয়া বেড়ায--ইহাতে আব ক্ষতি কি? কিন্ত ভিনি দেশের শাসন- 
কর্তা, কাজেই অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহাব মিমাণ্না করা উচিত 
বিবেচনা ববিষ|॥ সকলের অন্রোধে একদিন নগব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া 
দেখিলেন-বাস্তবিবই চাঁবিদিকে বিষম কলরব, কাণ পাত দায়। 
তখন তিনি হুকুম দিলেন যে-যাহাবা পুনবাষ নগবে এইৰপ অশান্তি 
উৎপাদন কবিবে, তাভাদিগকে বিশেষৰপে শান্তি দেওয়া ত হইবেই-_- 
অধিকন্ত বলপূর্ব্বক জাতি নষ্ট কব! হইবে 1” 

কাজী সাহেবেব এই কঠিন ঘোষণাবাণী শুনিষা, ভক্তবৃন্দ মিয়মান 
হুইল , সকলে তাহাদেব রাজাধিরাজ নিমাইটাদেব নিকট কালীব বড়া 
হুকুমের কথা জ্ঞাপন কবিয়। কাদিতে লাগিল। নিমাই পণ্ডিত কাজীর 
ুর্মতিৰ কথা৷ শুনিয়া ভয়ানক বাগাম্িত হইলেন এবং রত্রমূত্তি ধারণ 
করিয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন--“এত বড় আপ্পর্ধা ! কাজী 
প্রভুব নাম-কীর্ভন্‌ বন্ধ করিতে হুকুম দিয়াছে? আচ্ছা, অগ্ঠই আমি 
কাজীব গর্ব খর্ব করিব।” 

অতঃপর তিনি নিত্যানন্দকে ভাকিয়! বলিলেন-_্প্রভৃপাদ! তুমি 
নগরে নগরে ঘোষণা করিয়া দাও যে, অস্ত সন্ধ্যার সময় আমব! 


৯৫৬ 


নঢেদর নিমাই। 


নগব কীর্তন কবিত্তে বাহিব হইব | সকলে যেন সন্ধ্যাব সময় আমাদের 
বাডীতে সমবেত হয 1” 

নিত্য।নন্দ তাহাই কবিলেন। গ্রভুব আদেশ শিবোধার্ম্য কবিয়। 
স্কণেই সন্ধ্যাব প্রাক্কালে প্রভৃব আঙ্গিনাক্স দলে দলে উণাস্থিত হইতে 
নাগিল। গ্রামবাপী উন্মত্ত, তাভাদেব পদশবে গ্রাম টলমল । খক্র-মিত্র 
সবলেই উপস্থিত। কেহ কাঁজীর সহিত সংগ্রাম দেখিতে আসিয়াছে, 
(কোন্‌ পক্ষ হাবিয়া যায এবং কোন্‌ পশম জযপা৬ কবে-আজ তাহ, 
প্রত্যক্ষ ববিবে। কেহ বা! প্রাণেব উত্তেজনায় প্রতব সহিত কীত্তন-বসে 
বসিত হইয়া জীবন সাথক কবিতি আসিয়াছে প্রাণেব ভয় ইহাদের 
এবেবাবে নাই । 

একে নিমাই পণ্ডিতেব দেবছুর্লভ কান্তি, তাহাব উপব আজ আবাব 
তক্তগণ তাহাকে মনেব সাথে অলকী-তিলক। দিয়। সাজাইয়াছেন। 
গৌবান্স্থন্বেব সে প্রাণ-মন-বিমোহন বেশ দেখিলে, বনেব পশ্ুপক্ষীও 
চাহিয়া থাকে-মান্ষ ত' কোন্‌ ছাব। 

তাবপৰ তিনি যখন বাহিরে আসিয়৷ ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইলেন 
এব” বিপুল জনসঙ্ঘ যখন প্রাণভবা উৎসাহে গগনভেদী হবিধ্বনি করিয়! 
উঠিল, প্রভূ যখন নিত্যানন্দকে পার্খে লইয়! তাগব নৃত্য রুত্রিতে' 
লাগিলেন--ক্ষণে ক্ষণে যখন বিশ্বস্তবের জয়-উল্লাস বাড়িতে লাগিল”. 
তখন বাস্তবিকই নবদ্বীপ যেন বৈষ্ণব-বাহিনীর পদভরে খন ধন 
কম্পান্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ কঠে হরিধ্বনি, আর মাঝে 
মাঝে প্রতুর হুঙ্কারধবনি , গলদঘন্ম হইয়। গিয়াছেন, তথাপি ক্লান্তি বোধ 
নাই । বিষম উৎসাহে অদম্য অবোল হুঙ্কার ছাড়িয়া! বলিতেছেন”. 


৫৭ 


নদের নিমাহ। 


“খধ দে্মদ্‌ দে1”  ভক্তগণ পবিত্র গঙ্গাাবি দান করিতেছেন। 
আঙ্গিকার এ কীর্তনে আর কোন ভক্তই বোগদান কবিতে বাকী নাই , 
সকলে নিখ।ই-নিত্যানন্দকে বেষ্টন কবিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে 
হরিদাস, শ্রীধাম অত, গদাধব, জগাই-মাধাই প্রভৃতি ভক্তগণ 
উন্মাদ ভৈরব বেশে কাজীব দর্প চুর্ণ কবিতে চণিষাছেন। 

ক্রমে সমস্ত ভক্তসঙ্ঘ চাবিটা ধলে বিভক্ত হইণ। এক একটা দলে 
এক একজন প্রধান ভক্ত । হবিধাস, শ্রীবাস প্রভৃতি কতকগুলি ভক্ত 
লইয়া একটা দল গঠন কবিলেন। গ্রভু নিমাই, নিত্যানন্দকে লইয়া 
আব একটা দল গঠন কৰিলেন এবং যাবতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এই দলভুক্ত 
হুইয়! ধর্ধযুদ্ধে অগ্রসব হইলেন। 

আজ বিবাট সংকীর্তনের আয়োজন; নিমাই পণ্ডিত আজ কাজীব 
দর্পচূর্ণ করিবার জন্ত স্বয়ং ধর্খযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই সে যুদ্ধেব 
আয়োজন এত মহৎ--তাহাব ঘন গভীব গঞ্জন এত ভয়ঙ্কর । যে শুনিল 
সেই আসিল , আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। গবাক্ষে, কাস্তারে, পথে, মাঠে, ঘাটে 
প্রভৃব সেই দোর্দও লীলা-মাধুবী দেখিবাব জন্ম মুখনেত্রে াভাইয়াছে। 
শচীদেবী ও বিষ্তপ্রিয়া আয়ত-লোচনে ফুল্ল-বদনে তাহাদের প্রাণপ্রিয় 
নিমাউটাদের সে রূপমাধূবী, সে অপ্রতিহত প্রভাব দেখিবার জন্ত 
গবাক্ষ আড়ে আডী পাতিয়া বসিয়। আছেন। শচীদেবী প্রাণের 
আবেগে বলিতেছেন-_-“মরি মরি। আজ আমার নিমাই ভ্তবৃন্দের 
মান রক্ষা করিবার জন্য--সংকীর্ভনের প্রভাব অস্থ্্ রাখিবার জন্থা, 
কাজীর সহিত ধর্মযুদ্ধ করিতে যাইতেছে । ভগবান। তাহার মুখ 
রক্ষা কর।” 

৯৫৮ 


নঢদর নিমাই । 


বিঞ্প্রিয়া প্রাণপ্রিয় জদয়েশ্ববের জয়লাভেব জন্তা, বিজয়-প্রদায়িনী 
নহামায়ার শবগাপন্ন হইতেছেন। 

আজ নবদ্বীপের প্রতি গৃহ সজ্জিত, প্রতি গৃহই মঙ্গলঘট, পুষ্পমাল্য 
এব ধ্জপতাকায় স্থশোভিত। সকলেই জানেন_-নিমাই সংকীর্তন 
আধস্ত কবিলে, তাহাতে বুন্দীবনে যাবতীয় বস-মাধৃধ্য মুত্তিমান হইয়া 
দশকেব প্রাণথমন বিমোহিত কবে। তাই আজ প্রন্তি পুত্র কোলে 
পইয়া-_দর্শন-শক্তিহীন অন্ধ কাহাবও হাত ধবিয়া, পথেব ধারে 
দণ্ডায়মান হইযাছে। আশা করিয়াছে--আজ মধুব ব্রজরস পান করিয়া! 
জীবন সার্থক করিবে। 

গোধূলি সময়ে এই বিবাট মিছিল বাহিব হইল। নগব আলোক" 
মালায় সজ্জিত, পথে যাইতে কোন কষ্ট নাই ; তাহাব উপর অগণিত 
শাল লইয়া অভিভাবকগণ অগ্র-পশ্চাৎ ছুটাছুটা কবিতেছে। সে এক 
অপূর্বব শোভা , অপূর্ব্ব বিহ্বলঙাবে ভক্তগণ ভক্তি-উন্মাদনায় উন্মত্। 
সহ সহম্র নর-নাবী পূলকপুর্ণ তমন লইয়া, এই অভিনব ধর্খযুদ্ধ 
সমারোহে জীবন উৎসর্গ কবিতে ছুটিয়াছে। হরিনামের সেই 
প্রাণমাতান উচ্চরোল এবং তাহার আনন্দ-জয়ধ্বনি দিক-দেশ কাপাইয়! 
তুলিতে লাগিল। 

যুদ্ধেব সময় যেমন সেনাপতির আদেশক্রমে সৈন্তগণ রণাঙ্গনে অবতীণ 
হইয়া, আপন আপন যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করিতে থাকে--তেমলি এ 
ধর্মযুদ্ধেও সেনানায়ক নিমাইচন্দ্রের আদেশে, ভক্তবীরগণ জীবয্লোদির 
জন্য--ধর্্বরক্ষার জন্য, ইঙ্গিত মাত্রেই প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে । অন্যান্ত যুদ্ধে যেমন তুরী, ভেন্ী, 


১৫৯ 


নদের নিমাই | 


জয়চঞ প্রভৃতি বণবাদ্যমহ জয়োল্পজস হহয়া থাবে, এ যুদ্ধেও তেমনি 
খোল-কবতাল সহ রামশিঙাব “দশকুশী” মহা হবিকীর্ভনের প্রেমোন্মাদ 
ভীষণ জয়ধান, লক্ষ পক্ষ কঠে এবকতানে উদ্বোষীত হইয়া ভক্তপ্রাণে 
স্থখাবাবা_-আর অতক্তেব প্রাণে তয় বিষেব বিষাঁদ ধাবা ঢালিয়। দিতে 
লাগিল। 

নিমাইয্েব শবীবে আজ ভগবদ্ভাবেব দিব্যা বকাশ। চন্দনেচচ্চিন 
সেই কনককান্তি নিমাইকে ভক্তগণ দেখিল--তাহাদেব মহাপ্রভ্‌ ম্বয় 
শ্রী আজ মনোবাঞ্কা পূর্ণ কবিতে আসয়াছেন। আব অতক্তগ- 
দেখিল--নিষাই তাহাদের বম্ধগী, পাষগ্ুধলন কবিতে অবত"ণ 
হইম্সাছেন। এই নগব-কীন্তনেব দণ, গঙ্জাব তীব দিয়। ধীবে বাবে 
কাজীব গৃহাভিমুখে চণিয়াছে। খাতে যাইতে যাহা গৃহেব দ্বারে 
আসিতেছে--সেই পবম পুপকিত চিন্তে কতকৃতার্থ হইয়া, কবযোড 
কবিতেছে--ভক্তিভাবে ভক্তবাঞ্ঠ কল্পতকব পাধুলি লইতেছে। আব 
যাহারা অভক্ত-_তাহাবা ভয়ে সবিয়া যাইতেছে । বমণীগণ আননচিত্তে 
হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি কবিয়। তাহাদ্ণেব অভ্যর্থনা ও বিদায় দান 
কবিতে কবিতে প্রার্থনা কবিতেছে £-- 


“তুয়াব চবণে মন লাগু বনু বে শাবজধব 1” 


প্রতু গৌরাঙ্গ কখন “শিব শিব” বলিয়া চীৎকার কবিতেছেন, কখনও 

“্মদ দেশমদ দে” বলিয়া! ফুকারিতেছেন। তীহার শবীবে আজ অপূর্ব 

শক্তির সমাবেশ হইয়াছে_-প্রাণ মন ভাবোন্মত্ত । নিমাইয়ের এ মধুর 

ভাব দেখিয়া আজ বছ বিপক্ষ সাপক্ষ ভইয়াছে, ভক্তিরসে রসিত হইয়া 
৯৬০ 


নঢদর নিমাই। 


প্রাণেব আবেগে বলিতেছে--খন্ট মিশ্রবংখ, ধন্য জগন্নাথ! আর যাহার । 
গবিপ্র গভে এমন সন্তান জন্মিয়াছে, সেই শচীদেবীও যে বত্বগর্ভা-- 
তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আজ এই মহাপুরুষেব পবিত্র পদবেগুষ্পর্শে 
নদীয়া ও নদীয়াবাসী ধন্য হইল ।” 

নিমাই পণ্ডিত আজ কাঁজীকে দমন কারবার জন্য রণসঙ্জ। করিয়া 
বাহিব হইয়াছেন | হবিনাম-মহামন্ত্রই এ যুদ্ধেণ শাণিত অন্ত্র। যে কখনও 
গান গাহে নাই-__গান গাহিতে জানে না, সেও আজ মধুব গ্ুবে 
হবিগুণগান কাবয়া, শ্রোভাগণকে মোহিত কবিতেছে। ভাবেব ঘোরে 
যা বাহির হইবে-_তাহাই মধুর , প্রেমিক আবেগভরে যাহা গ্রাহিবে-- 
তাহাতেই শ্রোতার মন-প্রাণ মোহিত হইবে। প্রেমভক্কিতে, তন্ন 
হইলে, অতিবড ককশ কও যে সক হইয়া যায়, তাহার মোহনীশক্তি 
যে সম্মোহন-শক্তির ন্যায় সকলকে আকৃষ্ট কবে। 

দেখিতে দেখিতে প্রভু নব নটবৰ বেশ ধরিলেন। যে বেশে একদিন 
ত্রজগোপীর মনপ্রাণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন-ত্রজের পশ্তপক্ষীও যে বেশে 
আকৃষ্ট হইতে বাদ পড়ে নাই, আজ দেই মোহন বেশে প্রথমে পরম 
ভক্ত মাধাইয়ের নামে প্রাতচিত ঘাটে আসিয়! নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
তারপর সেই বিপুল জনসজ্ঘ সঙ্গে লইয়। গগন-বিদারী হরিধবনি করিতে 
করিতে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিলেন । 

কাজী চাদ খা শাক্তগণের প্ররোচনায় সংকীর্তন বন্ধ করিবার জন্থ 
কয়েক দিন নগরে নগরে খুরিয়! বেড়াইয়াছিলেন$ কিন্ত তারপর আট 
তাহার লে খেয়াল নাই, নিজের বাড়ীতে আমোদে মত্ত হইয়া 
এখন সময় হঠাৎ তাহার কর্ণে হরিনামের ভীষণ চীৎকার প্রবেশ, রুরিঙ। , 


১১ ১৬৯ 


নদের নিমাই । 


নিমাই যে এত শীদ্র সমগ্র দেশকে থেপাইযা, লক্ষ লক্ষ লোক 
সমভিব্যাহারে তাহাব বাটার দিকে আসিতেছে, তাহা তান ধারণায় 
আনিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিলেন-- প্রজা সকলে তাহার 
হুকুম অমান্য কবিতেছে, তাই তিনি বলিলেন--'দেখতো, কাহার মৃত্যু 
ঘনাইয়৷ আসিয়াছে ; আমার নিষেধ সত্বেও কে হুবিনাম কবিতেছে 7” 

কাজীর লোকসকল বাহির হইয়া দেখিল--নদীম্রোতের মত 
জনশ্রোত তাহাদের বাটীব অভিমুখেই আগমন করিতেছে । তাহারা 
কাজীকে এই সংবাদ দান করিয়া, নিমাই যে সকলকে একভ্র করিয়। 
যুদ্ধ করিতে আমিতেছে, তাহা তাহাকে জ্ঞাত করিয়। সকলেই 
পলায়নপর হইল । এই অসংখ্য জন-বাহিনীর নিকট কাজীর মুষ্টিমেয় 
সৈল্পা কোথায় লাগিবে? প্রমাদ গণিয়া কাজী প্রাণভয়ে অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বৈষ্ব্গণ কর্তৃক কাজী সাহেবের 
বাটা পরিবেষ্টিত হইল । 

তখন হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর বিরোধ চলিতেছিল , মুসলমানগণ 
প্রায়ই হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া অযথ| শান্তি প্রদান কবিত। আজ 
তাহাত্বা বুলোক একত্র হইয়াছে, সঙ্ঘশক্তি তাহাদিগকে অশেষ 
বলশালী করিয়াছে, কাজেই তাহাবা ছাডিবে কেন? কেহ কেহ 
অভ্যাচার করিতে লাগিল, কিন্তু গৌরাক্গদেব সকলকে নিষেধ করিলেন। 
নিমাইয়ের ইঙ্গিতে সকলে স্থিব হইল বটে, কিন্তু গগনভেদী হরিনামের 
ধ্বনি করিতে কেহ ছাড়িল না। মুহুমুহ্ছ গগন-পবন বিদারিত করিয়া! 
উচ্ছরোলে হুরিধ্বনি হইতে লাগিল । 

নিমাই পণ্ডিত কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ 


৯৯২ 


নঢদর নিমাই ? 


পানা কবিলেন। কাজীব লোকজন সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন 
“বিয়াছিল ১ ছুই একজন পাইক, যাভাবা ভয়ে জড় সড হইয়া বসিয়া ছিল, 
নমাই তাহাদিগকে সগ্বোধন কবিয়া বলিলেন--“তোমাদেব কাহাবও 
বান ভয় নাই, আমর! তোমাদেব কোন অনিষ্ট কবিব না, তোমর। 
একবাব কাজী সাহেবকে ডাকিয়া দাও 1” 

জনৈক ব্যক্তি চাদ খাকে ডাকিয়া আনিল। কাজী বাহিবে আসিলেন 
“বৎ সেই বিবাট জন-বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন, পরে গৌবাঙ্গকে 
শাভাদেব নায়ক বুঝিতে পাবিয়া ভয়ে কীপিতে লাগিলেন । 

প্র অভয় দিযা বলিলেন--“কাজী সাহেব! আমরা আপনার 
কান অনিষ্ট কবিতে আসি নাই, তবে শুনিলাম--আপনি নাকি 
আমার সম্প্রদায়কে হরি-সংকীর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন--তাই 
'মাসিযাছি। হরি সংকীর্তন-_কলিব জীব-নিস্তাবের একমাত্র উপায়; 
দেব এক্ষণে আমাদেব অনুকুল, তবে আপনি প্রতিকূল কেন? আর 
“শ্ে হস্তক্ষেপ করিলে জাতির অপমান কর! হয়, জাতি অপমানিত হইলে 
জ্বশক্তি জাগিয়া উঠে, তখন রাজাপ্রজা সম্বন্ধ থাকে না। ধর্ম যে 
হিন্দুর প্রাণের জিনিষ, ধর্মের জন্য তাহারা অম্নানবদমে প্রাগ বিঞ্জন 
গিতে পারে, তা কি আপনি জানেন ন1?” 

কাজী সাহেব নিমাই পণ্ডিতের সেই মধুব রূপ ও তাহার শ্রীযুখেকস 
সেই মধুখ যুক্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন--“পণ্ডিত ! আমি 
স্ব ইচ্ছায় তোমার হরি সংকীর্ভন বন্ধ করি নাই। তোমাদেরই কয়েকজন 
লাক আসিয়া আমাকে বলিল যে, “নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক হম! 
নন্গড়া একট! ধর্ম প্রচার করতঃ, আমাদের জাতিনাশ কবিতেছ্ছে 


৬৬৩ 


নদের নিমাই ! 


আপনি তাহাতে বাধ! দিন, মতুবা আমাদেব বভই অনিষ্ট হইবে। 
আমি সেইজন্য নিষেধাজ্ঞ। গ্রচাব কবিয়াছিলাম।” 

নিমাই বলিলেন--ন! সাহেব? তাহ! কখনই হইতে পারে না, তাহ 
হইলে দেশের সমগ্র লোক ইহাব পক্ষ হইত না। আজ আমাব 
লোকবল দেখিয়া এবং বড বড পণ্ডিতমগুণীকে আমাব দলভুপ্ত 
দেখিয়া বুঝিয়া৷ লউন--উহা! নিশ্যযই আমাব বিপক্ষপক্ষীয় লোকদিগেন 
প্রবঞ্ধনা বাক্য। দেখুন, কত লোক এব" কত পণ্ডিত আমাব দলে 
আপনাব প্রসিদ্ধ কোটাল জগন্নাথ ও মাধব, সমস্ত পাশাঁবক অত্যাচাৰ 
ভুলিয়া--আজ আমাব দলভুক্ত হ্ইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান ৭ 
বিবেচক, ইহাতেও কি বলিতে চান যে-_হবি-সংকীর্ভনে দেশেব অমঙ্গল 
হইতেছে ?” 

কাজী দেখিলেন--জগাই-মাধাই ঘোর পাষণ্ড ছিল, অহোরাত্র ম্য 
পানে বিতোব থাকিত এবং সকল গ্রকাব ছুষ্ষম্মই করিত, তাহারা যে 
ইহজন্মে কখনও মন্তম্যত্ব লাভ কবিবে-_তাহী স্বপ্পেবও অগোচৰ ছিল। 
কিন্তু সেই পাষওদয় যখন নামেব গুণে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাসী হইয়াছে, তখন হরিনাম নিশ্চয়ই জীবের মঙ্গল-নিদীন | ইহাব 
গ্রচাবে নিষেধ কবা নিশ্চয়ই অন্যায়। গৌরাঙজরদেব কাজীর প্রতি কটাক্ষ 
করিলেন, কাজীব নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন--্টাদ খা! যেন নবজীবন 
লাভ কবিলেন। তিনি বলিলেন--“পগ্ডিত। তুমি আমার পরম বন্ধু 
নীলাম্বর চাচার দৌহিত্র; তাহা হইলে আমি তোমার নান! হইলাম। 
বাবা! আমার যদি কোন কন্ুর হয়ে থাকে, তাহা হইলে ভুমি কিছু 
মনে ক'র না।* কাজী একেবারে গিয়া গিয়া ্পষ্ট বলিলেন-“নিমাই! 


৯৬৪ 


লঢদর নিমাই । 


মাঁজ আমি তোমাকে যেন মানুষ দেখিতেছি না, তোমার ভিতর কোনও 
দৈবশক্তির সমাবেশ দেখিতেছি। অতএব আমায় ক্ষমা কর, তুমি কি 
»ও বল 2” 

নিমাই বলিলেন__“রাজার কাছে দরিদ্র আর কি চায়-_ভিক্ষ| 1” 

কাজী বলিলেন_-“তোমার মত ধার্মিক-ভিক্ষুককে কি ভিক্ষা দিব, 
মামার কি আছে? তাহার উপর আমি যবন-জাতি 1” 

নিমাই বলিলেন-__পরাজ। ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাহার জাতিত্ব নাই । 
শাপনি দেশের শাসনকর্তী_আপনার ক্ষমতা অসীম; আপনি এই 
ভক্ষা দ্রিন_যেন আপনি বা আপনার কোন লোক আমাদের কীর্ভনে 
কানও বিভ্র-বাঁধা প্রদান না করে ।” 

পণ্ডিতের কমনীয় কান্তি, তাহার সুমধুর আলাপ-আপ্যাম্ন এবং 
ততোধিক তাহার কটাক্ষ-টাদ খাকে একেবারে বশীভূত করিয়া 
ফ্লিয়াছিল। তিনি বলিলেন--“পপ্ডিত! অতঃপর আমি বা আমার 
কান লোক তোমার সংকীর্তনের কোন অনিষ্ট করিবে ন!, সে বিষয় 
$মি নিশ্চিন্ত থাক ।” তারপর যবন-হরিদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--- 
হরিদাস ! তুমিই ধন্য। জীবনের তুচ্ছ আশা-ভরস! সকল পরিত্যাগ 
কবিয় তুমি যে কার্যে ব্রতী হইয়াছ, মান্ষের তাহা অপেক্ষা মহৎ ব্রত 
মার কিছুই নাই । আমি আজ তোমাদের সহিত নিমাই পণ্ডিতের মত 
নহাপুরুষকে ভবনে পাইয়া ধন্ হইলাম 1” 

কাজীসাহেব হ্ৃষ্টচিত্তে নিমাই পণ্ডিতের সমস্ত প্রার্থনা পুর্ণ করিলেন । 
কাজীর দর্প চূর্ণ হইল, অবশেষে কাজীসাহেব নিমাইয়ের প্রতি অশেষ 
উক্তি প্রদর্শন করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিলেন দেখিয়া, বৈষ্+বগণ, 


১৩৬ 


নদের নিমাই । 


নিমাই পণ্ডিতেব জয়ধ্বনি সহকারে সংকীর্তন করিতে করিতে বাড়ী 
ফিবিলেন। 

কাজীসাহেবও ভরিনাম সংকীর্তনে যোগদান করিয়া, মহাণভূর 
সম্মান রক্ষার জন্ত কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিলেন। হরিনামের 
এমনি মন-মাতান প্রাণ-জুডান শক্তি যে, বিধন্ী চাদ খাও কিছুক্ষণের 
ন্ঠ সেই এক্ভিতে মুগ্ধ হইয়া নেন্রনীর বনণ করিতে লাগিলেন । তারপব 
সকলেব নিকট অতি বিনয়ের সহিত বিধায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। চাদ খা সেই হইতে এক প্রকাব হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়] 
ছিলেন; হরিনাম শুনিলে তীহাব চক্ষু হইতে প্রেমাশ্র বহির্গত হইত । 
এখনও নবদ্ীপে টাদ খার কববে, ভক্ত বৈষ্ণবগণ সংকীর্ভনে বাহিব হ্ইয়! 
শ্রীতিব পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত:, মৃত-শাননকর্তার সম্মান প্রদশন 
করিয়া থাকেন। 

আজকাল ধণ্ম-প্রচারকগণ কত উপদেশ দেন--কত কথা বলেন, 
কিন্তু শ্রোতাব কর্ণে সে কথা বা উপদ্দেশ অতি অল্পক্ষণও স্থান পায় কি ন! 
সন্দেহ। কিন্তু নবদ্ীপে নিমাইঠাদেব এমন শক্তি ছিল যে, তিনি মুহূর্তে 
একটা মাত্র ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত করিতে পারিতেন , 
হরিনাম-মহামন্ত্র বলে মহা পাঁধগকেও নত করিয়া, তাহার দ্বার৷ অপাধ্য 
সাধন করাইয়া! লইতে পারিতেন । যেমন বাজীকর মায়ায় মুগ্ধ করিয়া, 
কত প্রকার খেলায় মানুষকে বশীভূত করে-_সেইরূপ মহাপ্রভু লীলামত্ত 
হইয়া! এক একবাব হরিনামের আবেশভর! নৃত্যে যে কত শত পাষণ্ডকে 
এককালে বশীভূত করিতেন, তাহার স্থিরতা কর! দুঃসাধ্য । 

মানবকে বশীভূত করিয়া লীলা প্রচার করিতে হইলে, দৈবশক্তির 


৯৬৬ 


নচদর নিমাই £ 


প্রয়োজন , নতুব। কেবল বিদ্যা-বুদ্ধিতে কাজ হয় না। নবস্বীপের স্তায় 
মুসলমান স্থরক্ষিত নগবে, বিদ্যাবুদ্ধি ও পাপ্তিত্যের লীলাক্ষেত্র নবন্বীপের 
মত প্রবল ক্ষেঙ্ডে নিমাই যে এত প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন-- 
কেবল এ্রশীশক্তির পূর্ণত্বই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রহ্কে যে ৬গবানের অবতাঁব বলিয়া ভক্তগণ ঘোষণ। করিয়া থাকেন, 
তাহার এই সবপ অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সে বিষয়ে অবিশ্বান করিবার 
কোন কাবণ থাকে না। তাহার পদার্পণে নদীয়া পবিত্র এবং নবদ্বীপ 
ঘে তীর্থ হইয়াছিল__-তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। 


৯৬৭ 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


রূপ-সনাতন। 


কাজীসাহেব নিমাইয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তীহাকে যথেচ্ছা 
হরিনাম করিতে হুকুম দ্রিলেন এবং বলিলেন--“তিনি কিন্বা তাহার কোন 
অন্ুচর আর কখন তোষাদিগকে হরিনাম কবিতে বাধা দিবে না, 
বরং এ কার্যে তোমাদের সঙ্কায়তা করিবে ।” কাজীও নিমাই পণ্ডিতের 
প্রেমেব আকর্ষণে আকধিত হইয়া, সময়ে সময়ে মধুব হরিনাম উচ্চারণ 
করিতেন। 

নিমাইয়ের এই সকল অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন কবিয়! এবং সদাসর্ববদা 
স্তাহাকে ভাবাবিষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতে দ্রেখিয়া, সকলে ভগবান 
ভাবে কাহার পাদ্পন্মে নত হইয়া পভডিল। শচীব নিমাই এখন 
একপ্রকার উন্মাদ--হরিপ্রেমে মাতোযাবা। ভক্তভাব হইলে প্রভু 
এইকূপ আবিষ্ট চিত্তে থাকেন, ঈশ্বরে কিরূপ ভাবে ভন্ময় হইতে হয়, 
ভক্তকে তাহা দেখাইয়া দেন। আর যখন ভগবস্ভাব হয়--তখন তিনি 
সকলকে “নিজেই ঈশ্বব, নন্দদুলাল শ্ত্ীকুষ” এই ভাব দেখান, শ্রীমন্দিরে 
বিগ্রহমুত্তি স্থানাস্তরিত করিয়া, তাহার স্থলে আপনি উপবিষ্ট থাকিয়! 
ভক্তকে অভয় প্রদান করেন। নিমাইয়ের নানাভাব--কখন রাঁধাভাব, 
কখন বলরামভাবও হইয়া থাকে । 

ভগবান জীবোদ্ধরের জন্থ নদীয়ায় অবতার হইয়াছেন | শচীদেবীর 


৯৬৮ 


নদের নিমাই ॥ 


নিমাইটাদই শ্রীকৃষ্ণের অবতাব এবং ধশ্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি অপরাপর 
যগের মত অবতাব হইয়াছেন বুঝিনা, চাবিদিক হইতে ভক্তগণ 
শবদ্ধীপে সমবেত হইল এবং প্রভুব দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে 
শাগিল-নদীয়া! হরিনাম-শ্রোতে ভামিয়া গেল। নিমাইয়েব কিন্ত 
ভাহাতেও সাধ মিটিল না, তিনি সমগ্র দেশকে হরিনামে বিভোর 
কবিতে-_নামামৃত পানে সঞ্জীবনী-শক্তি দান কবিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, 
মস্ত গৌড নগর ঘুবিষা প্রেম বিলাইবাব ইচ্ছা! ত্াহাব বলবতী হইল। 
নিমাই পাগলের পাবা দিশাহাব! হইয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন, 
ভক্তগণ আহাব-নিদ্রা ্যাগ কবিয়া তাহাব অন্ুসবণ কবিল। ক্ষুধা তৃষ 
নাই-_নিত্রা-তন্দ্রা তিরোহিত হইয়াছে; নামস্থধা পানে জীবনের সমস্ত 
বষাদ-অবসাদ ঘুচিয়। গরিয়াছে--তাই সকলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া, 
প্রমের পাগল গোরার্টাদেব অন্ুগমন করতঃ জীবন সার্থক করিতেছে । 
তখন সমগ্র গৌড়নগবেব নবাবত্ব লাভ কবিয়া হোসেন সাহ দোর্দগু 
প্রতাপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন । তাহার নামে হিন্মু- 
দুসলমান সকলেই কম্পান্বিত কলেবর। প্রেমবিহবল নিমাই পণ্ডিত 
কাহাবও দর্প বাখেন না_কাহাঁকেও গ্রাহ করেন না। তাই আজ 
নবধ্ীপের কাজী চাদর্থার মত হোসেন সাহকেও দিব্যজ্ঞান প্রদান 
করিতে চলিয়াছেন। চাদখার প্রবল কোটাল, পশুভাবাপর় জগাই- 
মাধাইকে উদ্ধার করিয়া, প্রভু এখন কাহার জন্ত এত আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন? একজন বিজাতীয় নরপতিকে ধর্বশিক্ষা দানে উদ্ধান্ 
করিবার জন্ত--তাহাব এত প্রস্াস, এত আকাজ্া, এত অন্রাগ! 
পুর্বেই বলিয়াছি--মুসলমান রাজত্বের যাবতীয় কর্তৃতব-ভার হিন্ুগণের 
উত্তরঃ 


নঢেদের নিমাউ। 


উপবই স্থন্ত থাকিত; রাজ্যের বড় বড পদে হিন্দুগণই নিযুক্ত হইতেন। 
হিন্দগণ যে সকল কার্দ্যেব উপযুক্ত এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন 
মুলমান নরপতিগণ তাহা বিশেষপে বুঝিতেন। তাই গৌড়েব 
মুনলমান বাজ! হোসেন সাহেব অধীনে সন্তেষনাথ ও অমরন!থ নামে 
দুইজন দাক্ষিণাত্য-ব্রাঙ্গণ, প্রধান কম্মচারীৰপে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাবা 
ংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন। হোসেন সাহ তাহাদের বিদ্যাবুদ্ি 
ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়। তাহাদিগকে মন্ত্রীত্ব প্রদান কবেন। 
বাজ্যের বতৃত্ব পাইয়া, ছুই ভ্রাতায নানাবিধ অসৎ উপায়ে বহু অর্থ 
উপাঞ্জন কবিতে লাগিলেন। ইহার! যেরূপ কুকন্ম কবিয়া অর্থ উপাক্জন 
করিতেন, সৎকর্শেও তাহাদেব ধন সেইব্প পরিমাণে ব্যয়িত হইত। 
নদীয়ার ছুঃস্থ পণ্ডিতগণকে নানা প্রকারে সাহাধ্য করিতে ইহারা কুষ্ঠিত 
হইতেন না। নিমাই ইহাদেব মনোগত ইচ্ছা বুবিতে পাবিয়া, উদ্ধাব 
সাধনে যত্ববান হইলেন। ইহাদের পিতা কুমারদেব ও জননী 
রেবতীদেবী পুক্রদ্ধয়ের মন্ধল কামনায় সতত ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থন। 
করিতেন যে, তাহাদের হৃদয়ে যেন ভগবজুক্তির প্রাচুধ্য সম্পাদন হয়, 
এইজগ্য সকল দেব-দেবীব নিকট তাহারা কায়মনে মানসিক করিতেন । 
শিতামাতার কাতর প্রার্থনায় জ্যে্টপুত্র সম্তোষনাথ ক্রমশঃ: ধাশ্মিক 
হইয়া উঠিল; কিন্তু অমরনাথ বিস্াবুদ্ধির অল্পত। হেতু এবং নান 
প্রলোভনে পড়িয়া অধর্ের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল দেখিয়া, 
ধাম্মিক পিতামাতা জ্যেষ্টপুত্রের সহিত কনিষ্ঠকে গৌঁড নগবে জীবিকা 
উপার্জনের জগ্ঠ পাঠাইয়! দ্রিলেন। অল্লায়াসেই এই ত্রাঙ্গণ পুক্রদ্ধয 
গৌড়ে আসিয়া দবির খান ও মাকর মল্লিক উপাধী লাভ করতঃ, 


উসি৩ 


নদের নিমাই । 


হোসেন সাহের মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকাধ্য পরিচালনা করিতে 
লাগিলেন । তীক্ষবুদ্ধি প্রভাবে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্যও তাহাদের 
নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হইল না| এবং রাজাও তাহাদের কারো 
বিশেষ সন্ধষ্ট হইতে লাগিলেন । 

যাহার যত বিষয়-বৈভব, তাহার ভাবনা-চিন্তা তত বেশী । নিমাই 
যেদিন সদলবলে হোসেন সাহের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন-_ 
লক্ষ লক্ষ লোক যখন তাহার সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে 
দিক-দেশ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল-_-তখন ভোসেন সাহ সেই বিষম 
কলরব শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। মনে করিলেন--বুঝি কোন শব্র 
তাহার পুরী আক্রমণ করিতে আসিতেছে । তিনি মন্ত্ীদ্বয়কে হইার 
তথ্য অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। দরিব ও সাকর বাহিরে আসিয়। 
প্রভুর সেই তৃবনসূলান রূপে মোহিত হইয়। গেলেন। দরিব একেবারে 
বিমোহিত হইয়া! প্রভুর চরণতলে লুষ্টিত হইয়া! পড়িলেন; সাকর নক 
হইলেন বটে, কিন্তু দরিবের মত বিগলিত হইলেন রা । নিমাই ইহাদের 
ছুই ভাইকে রূপ-সনাতন নাম দিয়া, ূপকে বৈষব-ধর্খে দীক্ষিত করিলে 
রূপ সেইদিনই সন্্যাস-ধশ্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন 
করিলেন। এত বড় একটা মনতরত্ব পরিত্যাগ করিতে--এত বিত্ব-বিভব, 
অতুল সম্মানের এরূপ মোহজাল কাটিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হুইল 
মা। যাহার বিবেক-বহির উদয় হয়--সংসারের মাম়্া-মোহ অতিক্কষ 
করিতে তাহার বেশী বিলম্ব হয় না। 

সনাতনের প্রাণ এখনও ঠিক হয় নাই) মন এখনও ব্যাস গ্রহণের 
উপযুক্তরূপে গঠিত হয় নাই, কাজেই তিনি আরও কিছুকাল ঘৃসরয়ান' 


৯9৯ 


নদের নিমাই! 


পত্রথানি প্রদ্ধান কবিলেন। সাক মল্লিক গ্রোকেব পদ পূরণ করিয়া 
নাহা পাঠ কবিলেন তাহা এইকপ :- 


“বদুপতে: ক গত্ত। মথুবাপুবী 
বদুপন্তেঃ কক গতোত্বব কোশলা । 
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্ব মন: শ্বিরং 
নশ্বর” জগদিদমবধা বয় ॥” 


এইজন্ শাস্ত্র বলেন যে--“প্ডিত শক্র হইলেও ভয়েব তত কাবণ 
নাই, কারণ, সামান্ত কোনও স্ৃত্রে একদিন না একদিন তাহাব 
চৈতন্যোদয় হইলে তিনি শক্রতা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন।” 

সত্য সত্য তাহাই হইল। সাকব মল্লিক জ্ষ্ঠ ভ্রাতার সছুপদেশ 
পাইয়া নিজেব দুবৃতিতাব বিষষ ভাবিতে লাগিলেন । বাম্তবিকই ত, 
যে যছুপতি শ্রীরুষ্ণেব বংশাবলীব সংখ্যা ছাপান্ন কোটা এবং যাহাব! 
দোদ্দিগ প্রতাপশালী ছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণের মথুবাপুরী এখন কোথায় ? যে 
বধুপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রবল গ্রতাপে বক্ষকুলপতি বাবণ সবংশে নিধন 
হইল--সেই বামে বাজ্য অযোধ্যাই ব| কোথায়? অতএব জগতের 
সকলই নশ্বর। কিগ্ত হায়। আমি এ কি করিতেছি? সনাতনের 
চিত্ত স্থির হইলে--অহমিকার অপগমে চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি বিশেষ 
সন্তপ্তচিত্তে ব্রাঙ্মণেব নিকট ক্রুটা ম্বীকাৰ কবিলেন এবং তাহাকে 
স্ববাসে থাকবার অনুমতি প্রদান করিলেন। 

সেইদিন হইতে সনাতনের ভাবাস্তব হইল। ভগবান কখন্‌ ক্কাহাকে 
কোন্‌ দিক দিয় উদ্ধাব কবেন-_কি গুপ্ত ত্র টানিয়! জীবের জীবনের 
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*থ মুক্ত করিয়া দেন-_ভাহা তিনিই জানেন। সনাতন ব্রাহ্মণের নিকট 
বম প্রার্থন! কবিয়! হ্শ্থির হইলেন) জগতেব সমস্ত যে নশ্বব, জীবনও 
যে ক্ষণস্থায়ী-এই চিন্ত। কবিয়া তিনি দাদার মত সংসাব ত্যাগে কৃতসঙ্কপ্ল 
হষ্টয়া, পাবত্রিক উন্নতিব জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রাজকাধ্য আর 
শাহাব ভাল লাগিল না, তিনি অনবরত রাজবাটাতে অন্তপস্থিত হইতে 
লাগিলেন। রাজা তাহাকে কয়েকবার সাবধান করিয়। দিলেন: কিন্তু 
সনাতন রাজার কথা গ্রাহ্থ করিলেন না, গৃহে বলিযা কেবল ধণ্ম-চ্চায় 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন। 

সনাতনের এইরূপ অবহেলা দেখিয়া, হোসেন সাহ কুদ্ধ হইয়। 
তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সনাতন নিরুপায় হইয়া কারাধ্যক্ষকে 
বহু অর্থ উৎকোচ প্রদান করত: কারামুক্ত হইয়া একেবারে নবদ্বীপে 
মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। সনাতনের চিত্তবিকার দুরীভূত হইয়াঙ্চে 
এবং সংসারাসক্তি মিটিক়াছে বুঝিতে পারিয়া--দীনের দয়াল প্রভু নিমাই 
ভাহাকে হরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। সনাতন পরমণ্ডর 
নিমাইয়ের অপূর্ব শক্তিবলে মকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে 
আমিলেন এবং পুজনীয় অগ্রজের সহিত ধশ্ম-চর্চায় জীবন অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন। - হোসেন 'সাহ প্রভুর অস্ঠীভ প্রভাব দেখিয়। 
অবশেষে তাঙ্গাব নিকট নত হইয়া! পড়িলেন। জীবের উদ্ধার সাধন 
জন্য হরিনাম প্রচার, পাষণ্ড নান্তিকগণকে আস্তিক করিয়া তাহাদের 
জীবনের অন্ধকারময় পথ হরিনামের প্রেমালোকে উজ্জলীকৃত করিয়!, 
বুক্তির পথ দেখাইয়! দেওয়াই--শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনের প্রধান উদ্দেস্তা। 
তিনি আচগালে প্রেম দান করিয়া বৈষ্ব-ধর্ম্ের প্রচার করতঃ 
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বঙ্গদেশে প্রেম-বন্মেব প্রবল বন্য! প্রবাহিত কবিয়। দিতে লাগিলেন । 
যেখানে অত্যাচার, খেখানে উতৎ্পীডন--যেখানে কলহ-বিবাদ-_নিমাই 
সেইখানে গমণ করতঃ প্রবল শক্তিপ্রভাবে তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন 
করিয়া--প্রেমস্থত্রে গাথিয়া দিতে লাগিলেন। সকলেই এক প্রাণ, 
এক আম্মা হইয়া হরিনামে মত্ত হইয়া উঠিপ। বৈষ্ণব-খর্টের অভ্যুদয়ে 
দেশে এক নব-জাগরণেব স্ত্রপাত হইল। এমন মধূব নাম কেহ কখনও 
শুনে নাই_কেহ কথনও বলে নাই , হইতে যে এত মধু--এত প্রেম 
এত শান্তি বিরাজিত, তাহা পূর্বের কেহ অন্থুভব কবে নাই । হরিনাম ত 
(অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু নিমাই-নিতাইয়েব মুখে এ নামে যে 
স্থধা স্খরণ হয, তাহ আব কাহারও মুখে হয না । 

দেশ যখন হবিপ্রেমে এইকপ ৬গমগ এব" বৈষ্বব-ধর্ম যখন বাঙ্গাল। 
দেশকে এইবপে ছাইয়। ফেলিল, আবাল-বুদ্ব-বনিতা যখন নাম-সাঁগরে 
ৰ্বাপাইয়া পড়িয়া আত্মহাবা হইতে লাগিল--তখন প্রভু নিমাইচাদ 
ভ্রীবাস, অদ্বৈত্য এবং নিতাই প্রভৃতির উপর কাষ্যভার দিয়া দেশত্যাগের 
সঙ্গল্প করিলেন। প্রাণ আর এত ছোট বন্ধনের মধ্যে বীধা থাকিতে 
চায় না, তাই সন্ক্যাস গ্রহণ কবিয়৷ প্রভূব দেশে দেশে নাম প্রচাবের 
ইচ্ছা বলবতী হইল্জ। কিন্ত তিনি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ 
কবিলেন না। 
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ভাবোম্মাদ নিমাইয়ের অবস্থা কেহ বুঝিতে পারে না। অহরহঃ 
হরিনামে বিভোর, আবার কখন রাধাভাব হইয়া “কৃষ্ণ কোথা--রঃ 
কোথা” বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। ভক্তগণ প্রভৃকে একদও কাছ ছাড়া 
কবেন না আর প্রভুও ভক্তগণকে ছাড়িয়৷ থাকিতে পারেন না। প্রত 
প্রায়ই শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন করেন। 

শ্রীবাসের একটা পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিল। একদিন প্রভু ভাবোন্মাদ 
হইয়। কীর্তন করিতেছেন--ভজগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়। নৃতা 
করিতেছেন । এমন সময় শ্রীবাস গৃহে গিয়া! দেখিলেন, পুত্রের অস্তিম 
কাল উপস্থিত। তিনি পুত্রকে তারকত্রন্গ নাম গশুনাইলেন এবং অল্পকাল 
মধ্যেই প্ত্রটা ইহলোক ত্যাগ করিল। রমণীগণ চিৎকার করিবার 
উপক্রম করিলেন, কিন্তু পাছে বাহিরে প্রভুর কীর্তনে কোনও ব্যাঘাত 
হয়, এইজন্য তিনি মিনতি করিয়া! সকলকে চুপ করাইলেন। 

প্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ বার্তা বেশীক্ষণ অপ্রকাশ রহিল না। ভক্জগণ 
শুনিলেন, ভিয়মান হইয়! মনে করিতে লাগিলেন--যেখানে ভগবান স্বপ্নং 
লীলারত, ফেখানে এইরূপ ভাবে জীবের জীবন নষ্ট হয়--ভক্ত পিতা 
এইরূপে মনোকষ্ট পায় ১ সকলের মনে দারুণ দুঃখের সহিত সন্গেত 
উপস্থিত হইল । শ্রীবাসের কিন্তু তাহা হয় নাই, পুত্র-বিয়োগে তিনি 
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একচুও বিচলিত না হইয়া, প্রভুর সঙ্গে নৃত্যানন্দে যোগদান করিলেন। 
কি মায়া মোহের অতীত অবস্থা । এইমাত্র যাব উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগ 
হইয়াছে, সে কোন প্রাণে আসিয়া আনন্দ মগ্ন হইল? সাধারণ মানব 
আমরা, তাই বুঝি যে পুত্রশোকে আনন্দান্ভব অসম্ভব; কিন্তু ধাহাব। 
আত্মানন্দে বিভোর--সংসারের নশ্ববত্ধ ধাহারা ভাল কবিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে এ আনন্দ-_একপ স্থুথান্ুভব অসন্তব নহে। 
যাহার! প্রকৃত ভক্ত, ভাবের ঘোরে ধাহাদেব জাবন বিধুর্ণীত হইতেছে, 
তাহার? ইহকালকে স্বপ্ন বলিয়াই অনুভব করেন। পরকালই তাহাদের 
পক্ষে সর্বস্ব, পরকালের চিন্তাই তাহাদেব মহ! চিন্তা । মৃত্যু তাহাদের 
ছুঃখের নহে, যৌবন-জরার ন্যায় অবস্থা পরিবর্তন, তাহাদের নিকট মহ! 
সখের স্থথ-সম্মীলন। তাই শ্রীবাস নিরানন্দ না হইয়া আনন্দে মগ্র 
হইলেন। যখন আনন্দময় মহাপ্রভু ভাহাব আঙ্গিনায় আনন্দবত, তখন 
তাহাব গৃহে নিবানন্দ কি কখন সম্ভব! 

মরি মরি শ্রীবাসের মত ভক্ত কয় জন আছে? বাটার মধ্য হইতে 
করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, ভক্তগণ একে একে অস্থিব হইয়! নৃত্যে বিরত 
হইতে লাগিলেন । দেখিয় শুনিয়। শ্রীগৌরাঙ্গেরও ভাব বিপধ্যয় হইল, 
প্রাণ যেন তাহার কাদিয়া উঠিতে লাগিল। অন্তর্যামী প্রভু শ্রীবাসকে 
ডাকিয়া বলিলেন__প্শ্রীপাদ। তোমাব বাটাতে কি কোনও দুর্ঘটন! 
ঘটিয়াছে ?” 

শ্রীবাস বলিলেন-**অসম্ভব কথা প্রভু । যেখানে তুমি শ্বয়ং উপস্থিত, 
সেখানে কি কোন ছূর্ঘটন। হইতে পারে ?” 

প্রীগৌরাঙ্গের বিশ্বাস হইল না, তিনি ভক্তগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা 
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করিলেন। তাহারা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়। বলিলেন--”ই। প্রভূ! 
প্ডিতের পুত্র ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছে ।” 

নিমাই পর্ডিতের করুণ অস্তঃকরণ দ্রব হইল। প্রিয় ভক্ত শ্রীবানের 
ঢঃখে তিনি কীদিয়া ফেলিলেন। প্রীবাম সকলকে তিরস্কার করিয়! 
ধলিলেন--"তোমরা কি করিলে, আমি পুস্তরশোক অক্ান ব্দনে সঙ্থ 
করিতে পারি, কিন্ত মহাপ্রভুর অশ্রজজল আমার পক্ষে অসহা। প্রভু ! 
আপনি স্থির হউন, পুত্র গিয়াছে তাহাতে আর হইয়াছে কি? ঠাকুর, 
আমি ভুবন-মোহন চিদঘন আনন্দময় মুর্তির পরিবর্তন কখনও দেখিতে 
পারিব না, আপনি যেক্ধপ ছিলেন-_-সেই ভাব ধারণ করুন ।” 

নিমাই শ্রীবাসের হদয়-নিহীত গভীরতম ভক্তিভাব--তাহার মায়া- 
মোহের অতীত অবস্থা পর্যযালোচন৷ করিয়া, বিভোর চিতে বলিলেন---. 
“মুতের দেহ বাহিরে আনয়ন কর ।৮ 

অঙ্গমতি পাইয়া সকলে শ্রবাস-পুত্রের মৃতদেহ প্রভুর নিকটে আনয়ন 
করিল। সেই স্ন্দর সুললিত দেহ দেখিয়! নিমাই বলিলেন-_”কে বলিল 
বালক মার! গিয়াছে? মরি মরি, এ দেহ কি মৃতের হইতে পাকে £ 
তাহা হইলে যে কত বিবর্ণ হইয়া যাইত, এ যে জীবিত।” এই বলিয়। 
শচীর ছুলাল আনন্দময় মৃত্তিতে নিকটে গমন করতঃ সেই ভক্ত শিশুকে 
আনন্দ-আবরণে আবরিত করিয়া বলিলেন--প্বৎস ! কিসের নিমিত্ত 
তোমার এ শয়ন? উঠ--জাগরিত হও ।” 

শব ততক্ষণাঁৎ নয়ন উন্মীলন করিয়। প্রভুর কথার উত্তর দান করিল। 
বলিল--প্রভু! এ জগতে আমার সমস্ত কার্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে, 
কাজেই এস্থান আমার আর ভাল লাগিতেছে না। আমি নবজীবনে 


লি 


লিদের নিমাই । 


নৃতন স্থানে যাইতেছি; আপমি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়। 
পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করুন।” এই বলিয়া শব হরি হবি ধ্বনি করিযা! 
আবার নীরব হইল। এইবার তাহার শরীর মৃতের ন্টায় বিবর্ণ, 
জেযোতিঃহীন হইল, দেহী দেহ-গেহ ছাড়িয়। চলিয়া গেল। 

শিশুর মুখের কথ শুনিয়া সকলে বুঝিল যে, তাহাব আযু শেষ 
হইয়াছে; ইহুজীবনের কাধ্য তাহার ফুরাইয়াছে, তাই তাহার মহা- 
প্রস্থানের সময় উপস্থিত। পিতামাত। আত্বীক্ব-স্বজন শোক ছুঃখ হইতে 
বিরত হইলেন। সকলে শ্রীগৌরাঙ্গের অভয় পদে আত্মসমর্পণ করিয়া 
সতের সৎকার করতঃ উচ্চরোৌলে হবরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে 
ফিরিলেন। 

শ্রীবাসের পুক্র পরলোক গমন কৰিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বি্বয়াবিষ্ট 
চিত্তে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাবপর বলিলেন--পনদীয়াব 
অল্পবয়স্ক বালক পধ্যস্ত যন শ্রীহরির নাম-মাহাজ্ময এপ ভাবে বুঝিয়াছে, 
তখন আর নদীয়ায় কালক্ষেপ করা উচিত নয়, অন্য স্থানে ইহাব 
প্রচার করিতে হইবে। এবস্থীনে বসিয়া সময় নষ্ট করিলে কি হইবে, 
সময় ত কাহার হাত ধরা নয়। প্রভু সেদিন সকলকে আনন্দ দান 
করিয়৷ গৃহে ফিরিলেন। 


৯৮০ 


চতুবিংশ পরিচ্ছেদ । 


মাতা-পুত্রে ৷ 


নিমাই পূর্ব আসক্তির বণে সংসাবের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। 
বিছ্া| উপাঞ্জন, ধন উপার্জন প্রভৃতির জন্ত টোল স্থাপন করিয়া এখন 
একেবারে নিলিপ্ত হইয়া পাড়য়াছেন। জীবের দ্বুঃখ দেখিয়া তিনি 
আব সংসার করিতে পারিতেছেন না। তাই সংসার ত্যাগের সংস্ক্স 
এখন তাহার মনোমধ্যে স্ুদুঢভাবে আবদ্ধ হইয়াছে। সংসারে এরূপ 
ভাবে আবদ্ধ থাকিলে মকলে তাহাকে ভেকধারী বলিবে; বুঝি অর্থ 
উপাঞ্জনে--সংসারের স্থখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যই নিমাই এরূপ কপটতাচরণ 
করিয়া! থাকে । সুতরাং লোকের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য, সাধারণ 
জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্ত--তিনি ন্ন্যাস গ্রংণ করিতে দৃঢ়-প্রতিজঞ 
হইলেন। সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে না ঘুরিলে, ধর্দগ্রচার হইবে 
না বৈষ্ণব-ধর্মে জীবের প্রবৃত্বিও বাড়িবে না। 

ভক্তগণের নিকট নিমাই আাপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন; সফলে 
শুনিয়া দুঃখে ঘ্রিয়মান হইল; যাহারা ভক্িমার্গের চরমে উঠ্িয়াছিল, 
তাহারা বুঝিল--বিষয়-বাসনায় জলাঞ্লি দিবার জন্তই প্রভুর সন্ন্যাস 
গ্রহণ। সংসার মদে মত্ত হইয়া কেবল নাম প্রচার করিলে, লোকে 
তাহাকে ত্যাগী বলিবে নাস-ভীহার কথায় বিশ্বাস করিবে না। অতএব 
জীবের মল সাধনের জন্ত গৃহ-ত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রত এইজন্ত নবী 


৯৮০৯ 


সতের নিমাই । 


অন্ধকার কবিয়া, নানাস্থানে নাম-মাহাত্ময প্রচার কবিতে-_ত্যাগের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। 

নিমাইয়ের গৃহ-ত্যাগ সঙ্কল্প আর অপ্রকাশ রহিল না। ক্রমে ক্রমে 
শচীদেবীব কর্ণেও একথ প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন__ 
একদিন একটী সন্ন্যাসী আমিয়াছিল, নিমাই তাহাকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধ 
করিয়াছিল ; তবে কি ত্াহারই প্রবোচনায় নিমাই এই কাজ কবিতে 
ঘাইতেছে? নিমাই যেদিন হইতে ভাবে বিভোর হইতেছে-_হবিনামে 
যত হইয়া সময়ে আানাহার করিতে ভুলিয়া! যাইতেছে, অমন সোণাৰ 
বধূমাতাকে যখন অগ্রাহা করিতেছে--তখন নিশ্চয়ই যে মে মনে মনে 
আমার সর্বনাশ করিবার জন্য একটা সংস্কল্প পাকাইতেছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

পাছে বাছা আমার সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়, পাছে গৃহত্যাগ করে 
ভাবিয়। আমি দ্বিতীষবার বিবাহ দিলাম। অমন পরম! ন্ুন্দরী, 
কার্য্যকুশলা, পতিভক্তিপরায়ণা বধু ঘবে আনিলাম, ভাবিলাম-_নিমাই 
এইবার ভাল করিয়া সংসারী হইবে, সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিবে। 
কিন্ত এখন দেখিতেছি হিতে বিপবীত হইল। সে আর বধূমাতার প্রতি 
ফিরিয়াও চায় না, গৃহে শয়ন কালে কেবল “রুষণ কৃষঃ” বলিয়া কাদিয়া 
উঠে। বধূমাত! তাহা শুনিয়। মুখে কিছু না বলুন--মর্শছুঃখে দহিয়া 
ষর়েন। স্বামীর চিন্তা করিয়া তাহার দেহ আধখানি হইয়া গিয়াছে, 
ভাই সুস্থ হইতে দিন কয়েকের জন্ পিতৃগৃহে পাঠাইয়াছি; তাই কি সে 
সেখানে থাকিতে চায়! কিন্ত আজ আবার এ কি শুনি--তাহ! হইলে 
যে ঘোর সর্বনাশ 


উহ 


মন্দের নিমাই। 


নিমাই আহারের পর আবেগ ভরে বসিয়া আছেন এখনও কোন 
অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। শচীদেবী পুত্রের ভাব 
দেখিয়া এবং লোকমুখে তাহার মন্মাস্তিক প্রতিজ্ঞ শুনিয়। একেবারে 
হতাশ হইয়াছেন । পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পুর্ব্ব হইতেই ত তিনি 
চিন্তা-জরে জর জর হইয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যসত্য কি তাহার সোণার 
গৌর গৃহত্যাগ করিয়া, সেই জরে বিকার আনিবে? শচীদেবী পুত্রের 
নিকটে আসিয়া বসিলেন। দেহের ছাওর়ালের গায়ে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে ন্েহময় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন--“ই1 নিমাই ! লোকের 
মুখে কি কথা শুন্তে পাচ্ছি বাবা, কথা কি সত্যি ?” 

নিমাই চমকিত হইলেন। জননীর ভাব দেখিয়া-_তাহার জীর্ণ শীণ 
বিষাদক্িষ্ট বদন দেখিয়া, সাহস করিয়। কোন কথ! বলিতে পাবিলেন না, 
নীরবে মাথা হেট করিয়া বসিয়া! রহিলেন ! 

শচীদেবী বলিলেন-_-কোন কথা কহিতেছ না যে? আমার দিব্য, 
কথাটা সত্য কি না বল?” 

নিমাই এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; সর্ববনাশ হয় হউক, তথাপি 
সংসার ত্যাগ করিয়া জীবে হরিনাম দান করিবেন । তিনি বিচলিত না 
হইয়। বলিলেন”-_মা ! পিতামাতার খণ জীবনে শোধ হয় না, বিশেষতঃ 
তোমার ন্যায় জননীর খণ, আমার মত অবকৃতী-সস্তান কখনও শোধ 
করিতে পারিবে না । মা। তুমি কিছু মনে করিও না, প্রাণ আর 
আমার সংসারে মত্ত হইতে চায় না; সর্বদাই যেন শ্রীকষ-বিরছে জকুল 
হইয়! উঠিতেছে। পুত্রের মঙ্গল মাতার প্রার্থনীয্ব; মা, ভুমি আমাকে 
অকপটে বিদায় দাও, আমি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয্াছি।” 

ইউপি 


নঢদর লিমাই । 


পৃত্রকে নন্ন্যাসী হইতে কোন্‌ গর্ভধাবিনী জননী প্রাণ খুলিয়া বলিতে 
পাবে? নিমাইয়ের নিখাত বচন শুনিয়া, শচীদেবী পাগলের মত হইয়া 
উঠিলেন। কে1মল প্রাণ নিমাইয়েব মুখে আজ এই মশ্মঘাতী প্রার্থন! 
শুনিয়া শচীদেবী মুচ্ছিত হইবার উপক্রম কবিয়াছিলেন, কিন্তু বিপদে 
*ধর্যা ধাবণ করিয়া বলিগেন--হাবে নিমাই 1 এই কি উচিত-_-এই কি 
তোমাব মাড়ভক্তি ?” শচীদেখী বেশী কাতবতা প্রকাশ করিলেন না, 
পুনবায় ধীবে ধীরে বলিলেন-“তোমাব স"সাবে দুইটা মাত্র প্রাণী, 
আমাব অবৃষ্টে ত সথথ নাই দেখিতেছি। কিন্তু আন্শ-প্রতিমা বিষুঃপ্রিযা, 
সৌভাগ্যবতী খনী-তনযা হইয়াও যে তোমাব মুখ চাতিয়া! এই পর্ণকুটারে 
পড়িয়া বহিয়াছে, তাহার উপায় কি হইবে? সে একথা শুনিলে কি 
করিবে--এববার ভাবিয়াছ কি ?” 

নিমাই আবাঁব মস্তক অবনত কবিলেন। অনিন্দ্যস্থন্দবী পত্থীব সেই 
অগ্নপম ভক্তি-শ্রদ্ধা_াহাব সেই অতুলনীয় কমনীয়তাব কথা মনে 
পড়িয়া, নিমাইকে কিয়ৎত্ক্ণ স্তব্ধ কবিয়া রাখিল। তাহাব পব সাহসে 
হৃদষ বীধিয়া বলিলেন--পমা। যখন তোমাৰ জন্য ভাবনা হইল না, তখন 
তাহার জন্য এত ভাবনা কিসেব? আমি কোনবপ চবিত্র-দোষে দোষী 
হইয়া তাহার প্রতি বিন্ূপ হইতেছি না। আমার জীবনাস্ত হইলে 
তাহাব গভীর ছুঃখের কারণ হইত; কিন্তু আমি জীবিত থাকিয়া 
দেশে দেশে হবিনাম প্রচার করিব--সন্গ্যাস গ্রহণ করিব, ইহাতে তাহার 
ত মুখোজ্জলই হইবে? আব সে আমার হইয়া তোমার সেবা কবিয়া 
ধন্য হইবে । ইহাতে তাহাব ত তত ছুঃখের কাবণ দেখি ন1?” 

শচীদেবী পুত্রের এ সকল কথায় মনে শাস্তি অন্ভব করিতে 


৯৮৩ 


নদে নিমাই? 


পবিতেছেন না। তিনি দুঃখিত শ্বরে বলিলেন--“বাবা ! সকলে তোকে 
শ্মিক বলে; জীনি তোর হৃদয় অতি কোমল এবং জীবের প্রতি তোর 
শব দয়া। কেবল আমার প্রতি-বিষ্ুপ্রিয়ার প্রতি, আব নদের 
ভক্রদেব প্রতি তোর কিছুমাত্র দয়া নেই” এই বলিয়া শচীদেবী 
অঞ্চলে নয়নজল মোচন কবিলেন। 
নিমাইয়েব প্রাণ কোমলতাময়, জননীর ছুঃখ দেখিয়া! বলিলেন-_ 
'না। তুমি যদি এঁবপ ছঃখ কর, প্রাণ খুলিয়া বিদাষ ন। দাও, তাহা হইলে 
গামার সংস্কল্প ব্যথ হইবে এবং জীবের ছুঃখ দূর কখিবাব জন্য গৃহত্যাগও 
কবিতে পারিৰব না। মা! জীবের ছুঃখ মোচন এবং জীব-সেবায়ই 
মানব-ধশ্ম। যে সন্তান এইবপ কাধ্যে ব্রতী হয়, তাহার জনক-জননী 
ধন্থু--তাহাদের কুল পবিভ্র। তুমি জানিয়া শুনিযাও যদি তাহাতে ছুঃখ 
কব, তাহা হইলে আমাকে সামান্ত জীবের মত গৃহে আবদ্ধ হইয়া 
কেবল পশু-জীবন বহন করিতে হইবে। মান্ষের পুত্র পশু হয়, 
ধশ্ম-কম্মে জলাঞ্জলি দেয়--ইহা কি তোমার মত জননীর অভিপ্রেত ?” 
শচীদেবী পুত্রের ম্্র্থাতী যুক্তিতে পরাস্ত হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া 
অন্থমতি দ্রিতে সাহন করিলেন না। 
ক্রমে রাত্রি হইল। ইতিমধ্যে দুই একজন ভক্ত প্রভুর নিকট 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের চিত্তও আজ অতি বিষ; কিন্তু মাতা-পুত্রের এ 
ভাব দেখিয়। ভাহার| নিজ স্থানে গমন করিলেন। মনে করিলেন, জননী 
পুত্রকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেছেন--এ সময় বাধা দেওয়। উচিত নয় । 
অনেক দিন পরে নিমাই আজ গৃহে বাস করিতেছেন। জননী 
শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া, পুত্রের নিকট শয়ন করিলেন; নিমাইও 


১৮৮৫ 


নতেদের নিমাই । 


আজ জননীর ক্সেহময় ক্রোডে শেষ শয়ন করিলেন । নিমাই দারুণ চিস্তাব 
আবেগ-আবেশ ভাবে ভ্িয়মান হইয়া পড়িয়াছেন ; জীবেব হাতাকার, 
তাহাদেব পরিত্রাহী রব যেন তাহা হৃদয় আলোকিত করিতেছে। 
শচীদেখী পুত্রে পার্খে নিত্রিত। হইয়। শ্বপ্রে দেখিলেন--ক*স-কাবাগারে 
প্ীপ্ষ্চ জননী বেমন স্বপ্র দেখিয়া বিস্ময় আবেশে বালয়াছিলেন-_-“প্রভ় 
ওরূপ সম্ববণ কর, এযে অসম্ভব 1 ধাহাব উদরে ব্রন্গাণ্--যিনি ব্রহ্মাণ্- 
ভাণ্ডোদব, দেবকী স্তাহাকে উদবে ধরিয়াছে ? কমল আখি? এতে যে 
তহোমাব অমান্ত হইবে।” আজ শচীদেবীও সেইরূপ দেখিতেছেন, 
তাহাব পুত্র যে নামাগ্ত নয়, ভূ-ভাব হরণেব জন্য শ্বয়ং ভগবান থে 
তাহার গভকোষে আশ্রয় লইয়া--আজ নিমাইরূপে লীলা বিস্তাব 
করিতেছেন, তাহ। বুঝিতে পাবিয়া শচীদেবী প্নিমাই নিমাই” বলিয়! 
চিৎকার করিয়া উঠিলেন। 

নিমাই প্ররুতিস্থ হইয়া শশব্যস্তে ভীতা-চকিত জননীকে বাহুবেষ্টনে 
আবদ্ধ কবিয়া বলিপেন-কেন মা? এই ঘে আমি, তোমার আচলে 
আচলে রহিয়াছি।" 

জননী ্বপ্ন বৃততাস্ত সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন--“বৎস ! দয়। করিয়া 
ভুমি আমার পুত্র হইয়া জন্ম সার্থক করিয়াছ। এখন বুঝিলাম--তোমাব 
কাধ্য অনেক , অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও। আমি 
আধ তোমার কাধ্যে বাধা দিব না।” অকপটে জননীর অন্থমতি 
পাইয়। নিমাই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন । 

প্রাতঃকাল হইলে শ্রচীদেবী সর্বানন্দমনে পুত্রের ভোগের জন্য 
আহারীয় প্রস্তত করিতে গমন করিলেন। এদিকে ঝিষ্ুপ্রিয়া 


৯৮৬ 


নতদয নিমাই । 


সঙ্গিনীগণের থুখে শ্বামীর গৃহত্যাগ-বার্তী শ্রবণ করিয়া, সেইদিনই 
পিত্রালয় হইতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে প্রাণ-প্রিয়ধনকে 
দেখিয়া একগাল ভাসি হাসিয়া তাহার পদধূলি লঈলেন। বেহারাৰ 
হুঙাুড়ি শুনিযা, শচীদেবী বাহিবে আসিয়া দেখিলেন--বধৃমাত। স্বযং 
আসিয়া উপস্থিত! অঙ্গ৬ কায্যে প্রিয়জনেৰ প্রাণ স্বতঃই সতর্ক হইয়' 
পড়ে, প্রাণে প্রাণে সে বার্তা জানিতে পাবে। এই গোলযোৌগে 
পতিব্রতাৰ প্রাণ যে পতিব জন্ত কাতর হইবে_বিষুপ্রিরা যে স্বয়” 
আপিয়া উপস্থিত হইবে, উতাব আর আশ্চর্য কি? তিনি বধমাতাকে 
স্থখালিঙ্গন কবিলেন এবং বিষ্ুঃপ্রিয়া শাশুডীর পদধূলি লইলে, শচীদেৰ” 
তাহাব মুখচুষ্বন করিয়া “পতিব্রতা হও” বলিয়া আশীর্বাদ কারলেন। 
প্রতিবাসিগণ সকলে বিষুপ্রয়াকে দেখিতে আসিল, কিন্তু তাহাদের 
কাহারও মুখে আর সেকপ হাস্ত-কোতুক দেখিতে পাইলেন না, 
গৌবাঙ্গের গৃশ্ত্যাগ-বার্ত। শ্রবণে সকলেই বিষণ্ণ ও ম্ধাহত হইয়াছে 
ধাহাকে লইয়৷ বিষুঃপ্রয়ার এত মান__সেই যদি চলিয়া যায়, কায়া 
চলিয়৷ গেলে ছায়ার আদর কে করে বা কতক্ষণ থাকে? সকলেই 
তাহাকে দেখিয়া এবং দেখা দিয়! চলিয়া গেল। বিষ্ুপ্রিয়া সঙ্গিনীগণের 
ভাব দেখিয়া, জনরব যে সত্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। 

ক্রমে আহারাদি শেষ হইল। অপরাহ্কে নিতাই, গদাধর প্রভৃতি 
ভক্তগণ প্রতুর নিকট আসিয়া দ্রাভাইলেন, কিন্তু তাহার সহিত কথ' 
কহিতে যেন তাহাদের প্রাণ ফাটিয়। যাইতেছে--বাক্াস্ফুর্ভি হইতেছে 
না? কেবল আন্মনে ঈলাড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রভুর মধুর ভাব দেখিয়! 
নয়ন সার্থক করিতেছেন। রিসুপ্রিয়া বহুদিনের পর আসিয়া, গৃহের 


৮৯ 


নভদর নিমাই । 
মধ্যে শ্বামীর শয্যা প্রস্ততি করিতেছিলেন। পরম ভক্ত নিতাই ও 
গদাধরকে দেখিয়া, নিমাই বাহিরে আসিতেছেন--এমন সময়ে শোক- 
বিহ্বল! ম্‌ম্বপীড়িত। জননী নিমাইকে হাত নাঁড়িয়! কত কথা বলিতে 
লাগিলেন; নিতাই গদাধর অবাক হইয়। দীড়াইয়া রহিলেন । শচীদেবী 
বলিলেন--"তুমি যে বলিয়াছিলে, কীর্তনের সময় যখনই ইচ্ছা করিবে 
তখনই আমার দর্শন পাইবে, ভক্তগণ কথন আম] ছাড়া হইবে না 
আর আমিও কখন তাহাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না-_নিষাই ! 
এ সকল কথা যেন তোমার সত্য হয় ।” 

নিমাই অতি মধুর মনমোহন স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন-_“শচীনন্দন 
কথন মিথ্যা কথা বলে না মা; যাহা বলিয়াছি--সবই সত্য হইবে, 
তজ্জন্য কোন চিস্তা করিও না। আমি সময়ে সময়ে আসিয়া নবদ্ীপের 
ভক্তবর্গ এবং তোমার সহিত দেখা করিব, সে বিষয়ে মা তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক ।” | 

বিষ্ণুপ্রিয়া যদিও ম্াতা-পুত্রের এই সকল কথ! শুনিলেন, তথাপি 
বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । মনে করিলেন--আজ রাত্রে স্বামীর 
পদে ধরিয়া এ কথার সত্যতা জানিয়া লইবেন। তাই তিনি মনের 
সহিত শধ্যা প্রস্তুত করিতেছেন; শ্বামী ফুল বড় ভালবাসেন বলিয়া 
আজ মনের সাধে মাল! গাথিতেছেন। 

. একে একে কত ভক্ত আসিতেছে, প্রভুর সহিত কথ! কহিতেছে, 
'আবার চলিয়া যাইতেছে। সকলেই যেন ঘ্রিয়মান-_-মন ভার ভার, 
প্রাণ যেন কি এক বিষম দুঃখের দাব-দাহে পুড়িয়! খাক্‌ হইতেছে-_ 
তাই কথা কহিতে পারিতেছে না, কেবল নিমাইয়ের মুখের প্রতি 

৯৮৮ | 


নঢদর নিমাই । 


চাহিয়াই কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। নিমাই সকলকে সান্বনা দান 
কবিয়। বলিতেছেন-_“ভয্ম কি তোমাদের? তোমবা সকলে বীর্তনানন্দে 
গান্্য। আমাব প্রিয় কার্ধ্য সম্পাদন কব । আমি কখনই তোমাদের 
₹লিয়। থাকিব না)” 


1৯৮৮৯ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 


গৃহত্যাগ । 


বহুদিনের প্রিয়সঙ্গ ছাডিতে প্রাণ কেমন কেমন করে, হাজাব 
উদ্ভ্রান্ত চিত্ত হইলেও মানব দুঃখ-অবসাদে মগ্র হইয়া থাকে । জগত- 
জীবেব জন্ত নিমাইয়েব চিত্ত আকুল, তাহাদেব ছুঃখ দেখি প্রাণ উচাটন 
হহলেও--এ স্বখেব আবাস, এ প্রিয়সঙ্গ ছাডিবাব পূর্বের তিনি যেন কিছ 
ুঃখভারাধ্রান্ত হইয়াছেন। ভক্তগণের ছল ছল নয়ন, মাতার শোক-দগ্ 
বদন এবং প্রিয়াব অব্যক্ত ছুঃখ-বেদন দেখিয়া, মহা প্রাণ--উদার প্রক্কতি, 
পরছুঃখ কাতব নিমাইয়েব কোমণ হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইয়া! পডয়াছে। 
তাই আজ সমস্ত দিন গৃহে আবদ্ধ হইয়া, জননী ও পত্ীব কাছে কাছে 
ঘুরিতেছেন। যেন জন্মে শোধ তাহাদের স্থথ দান কবিয়া, চিরছুঃখ 
সাগবে ডুবাইবাব জন্ত-_নিমাই আজ ঘর-সংসারে এত্ব মন দিয়াছেন । 
ভক্তগণ আজ বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন লা, যাহাতে প্রভুর মন 
সংসারে এইবপ প্রকষ্টরূপে আসক্ত হয়--ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। 

সন্ধ্যাব পৰ নিমাই আহাবাদি করিলেন। শচীদেবী বধূমাতাকে 
আহারাদি করাইয়া, বহুদিনের পর আজ শেষ স্বামী-সশ্মিলনে পাঠাইয়। 
দিয়া--নিজে অপর গৃহে প্রবেশ করিয়। ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন] হইলেন। 
নিমাই যে ভগ্রবান, তাহ! ভাহার দৃঢ বিশ্বাস হইয়াছে । ভগবান যে এত 
দিন তাহাকে “মা” বলিয়। ধন্ত করিয়াছেন-_-এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। 
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মঢদর নিমাই ॥ 


এই ভাগ্য চিরস্থায়ী হইলে কি স্থুখই হইত? কিন্তু এ সৌভাগ্য কি 
কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে? বন্থদেব-দেবকীর ঘটে নাই-_নন্দ-যশোদাও 
স পরম সুখে বঞ্চিত হইয়া, শেষে অজন্র বোদনে ধরাতল ভাসাইয়া, 
অস্থিম চিস্তায় সে জালা চিরনির্বাণ করিয়াছেন। শ্রীকষ্ণের মা 
হইয়াও যখন কেহ সুখী হইতে পারেন নাই_তখন আমি কেমন 
কবিয়া হইব? পিতামাতাকে দুঃখ দেওয়াই যে তাহাব স্খ। আর 
এই ছুংখ পাইয়া, অনবরত "হা কৃষ-_হ] কৃষ” বলিয়া! কাদিলে, অক্তিমে 
থে তিনি পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়! উদ্ধার করেন-_-আমার ভাগ্যেও কি তাই 
হইবে । নিমাই, কাদিয়া কাদিয়া আমাব সমস্ত জীবন গেল, কিস্ত 
ছেখিস্‌ বাপ! অস্তিমে যেন তোর দেখ! পেয়ে, এ জীবনব্যাপী কান্নার 
অবদান ক'বতে পারি। অন্তর্্যামী তুই, তোর চিরছুঃখিনী মাতার এই 
অন্চরোধ পুর্ণ করিস্‌ বাপ! শচী-দেবী বিষম চিন্তায় তন্ময় হইয়া! শব 
পড়িয়া! আছেন, কোন প্রকার সংজ্ঞা নাই। 

বিষ্ুপ্রিয়া আহারাদির পর গৃহে প্রবেশ করিয়া, আরাধ্য-পদ কোলে 
তুণিয়া বিলেন। অিয়মান--মুখে হাসি নাই, চক্ষু বহুদিনের পর সেই 
প্রাণপ্রিয় বস্তর দর্শন পাইয়াও স্থখবোধ করিতে পারিল না; শ্রুত জনরব 
তাহার প্রাণ আকুল করিয়া দিল। তিনি সেই দেবারাধা পদে হম্ত 
বুলাইতে বুলাইতে কাদিতে লাগিলেন। 

বিস্ুপ্রিয়া সাক্ষাৎ লক্মী। তাহার নয়নে জল দেখিয়া! নিমাই 
বলিলেন--প্তুমি কাদছো, কেন কি হয়েছে? এতদিনের পর দেখা 
হ'ল--কোথায় আনন্দ কর্ষে, না তুমি কাদছে!? তোমার কাল যে 
আমি কখন দেখতে পারিন! বিষ্ুপ্রিয়া !” 


৯৯৯ 


মদের নিমাই । 


বিষুপ্রিয্না শোক স্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা সাগব 
রূপ ধারণ করিয়া যেন উলিয্জা উঠিতে লাগিল। আহ1! স্বামী গৃহত্যাগ 
করিবেন-একথ শুনিলে কোন্‌ পতিত্রতার চিত্ত অস্থির না হয়? 
সতী একবাব “না” বলিয়া পদযুগল আরও যতনে বক্ষে ধারণ করিলেন 

"না, ন| হা? না বলে যে আরও বেশী কাঁদতে লাগৃলে €” 

'প্রতু ! আমি দাসী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর ।” 

*প্রিযে ! তোমার অপরাধ কিসের? ববং আমিই তোমার কাছে 
অনেক অপবাধ করেছি।” 

সতী জিহ্বা! কর্তন করিয়। বলিলেন_-"দাসীর নিকট প্রভুর অপবাধ 
হইতে পাপে না। আমি বহুজন্মের পৃণ্যফলে এই পদ সেবার অধিকাৰ 
পেয়েছি ; তুমি কি আমায় সে অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রবে ?” 

“কেন প্রিয়ে! কেন তুমি এ কথা বলছো! 2” 

প্রভু! আমি তোমার দাসীর উপযুক্ত নই, তথাপি দয়া কবে 
তোমার চরণ সেবার অধিকারী করেছো । তুমি সকলকে সকল অধিকার 
দিয়ে সুখী করেছ; কেবল আমার প্রতি কি বিরূপ হবে ?” 

“দেখ প্রিয়ে! আমি আর আমার বশীভূত নহি, যেন দিন দিন কেমন 
এক রকম হয়ে যাচ্ছি, তাই অন্তমনস্ক ভাব। সতি! তার জন্ত তুমি 
আমায় ক্ষম। কর।” 

“প্রভু! আবার এ কথা কেন? তোমাকে ক্ষমা করিবাব অধিকার 
আমার কোথায়? আমি দাসী, চিরদিন এ পদ সেবার অভিলাী, 
আমার প্রতি সদয় হও ।” 

“ভোমাব প্রতি নির্দয় ত আমি কখনই নই। তবে যছ্ি অজানিত 


৯৯২ 


গৃহ তা।গ। 





উঠ দেবা খিষ্টপ্রিয! উঠ গে রায়। 
প্রাণেব দঘিত তব গৃহ ছাড়ি যাঁধ॥ 


নঢদর নিমাই । 


কোন প্রকারে ব্যথা পেয়ে থাক, তার জন্য কেঁদ না, স্থির হও । 
বিষ্ুপ্রিয়া ৷ এত অতিমান কেন প্রেয়সি /” 

"হৃদয় সর্ধবন্থ । তুমি যে আমার সর্বন্ব , মান অভিমান তোমা ছাড়া 
আখ কার উপব ক*ববো? সগীস্ত্রীব নিকট ্বামী শুধু বাহিরেব বস্তু নয়, 
অন্তবেব অন্তর্ধামী-দেবতাঝপে চিব অধিষ্টিত। তথাপি প্রাণ চায়_- 
সব্বদা বাহ্দৃষ্টিতে অহবহঃ এ কপ দেখি, দুই একবাব দেখে সাধ 
মিটবাৰ নয়।” 

বিষ্ুপ্রিয়া যতই স্বামীর গৃহত্যাগের কথা প্রাণে তোলাপাডা করিতে 
শাগিলেন, ততই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিণ ১ বলি বলি করিয়া 
£স হুদয়-বিদাবক কথা যেন বলিতে সাহস কবিলেন ন1। তিনি পতিপদ 
বোলে লইধা, কাদিয়া শধ্যাতল ভাসাইতে লাগিলেন । 

নিমাই অভিথানিণী পত্তীব শোকাবেগ সাস্বনা করিবার ছলে বলিলেন 
তুমি এখনও কাদছো, তবে কি হাসিমুখে কথা কবে না ?” | 

বিুপ্রিয়ার নয়নে অশ্রু আব ধরিল না, অবিরল ধারে গণ্ডে গড় ইয়া 
পড়িল। তিনি ধরা গলায়, ভবা আওয়াজে বলিলেন-“শুন্ছি তুমি 
নাকি আমাদেব ছেডে যাবে ?% 

“আমি কখন কাহাকেও ছাড়ি না; কেহ একান্ত ছাড়িলেও, আমি * 
তাহাব সহিত একেবারে ছাডাছাড়ি হই না; গুপ্ততাবে কাছে কাছে 
থাকিয়া তাহাকে অনবরত চক্ষে চক্ষে রাখি । তবে তুমি অমন কথা কেন 
বলছে] বিস্ুপ্রিয় ?” 

“আমি অনেকেব মুখে শুনে বাপের বাড়ী থেকে দৌড়ে আস্ছি; 
আমাকে কেন বঞ্চনা ক'রছো' প্রভু? আমি চিরদিন এ পদে দাসী হয়ে 
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নতদর নিমাই । 


থাকিবার বাসনা ক'রে--আমাব জীবনের যাবতীয় কর্তব্য তোমাতে 
বিপর্জন দিয়েছি । এখন তুমি বিবপ ই+লে দাসীব গতি কি হবে নাথ !” 

শৃক্তি চঞ্চল হ'লে দেহ-মন-প্রাণ স্চঞ্চল হইক়্াই থাকে । নিমাই 
প্রণয্িীকে অবরুদ্ধ কঠে রোদন কবিতে দেখিয়! বলিলেন-__“বিষুপ্রিয়া, 
প্রাণেশ্বপী_ লক্মীন্বপ্গপিণা 1 সমস্তই কি ভুলিয়। যাইতেছ, মোহবশে এত 
আচ্ছন্ন কেনঃ আমি যে জন্ম-জন্মাপ্তর, যুগ-যুগান্তব তোমার অমুচ্চ 
প্রেম-খণে আবদ্ধ। তোমার প্রেম-খণ শুধিবাব জন্ঠ--দাঁলখতেব উস্ুল 
দিবার জন্যই ত আজ আমায় এই যুগাবতাব গ্রহণ কবিতে হইয়াছে । 
লোকের দ্বারে দ্বারে কীদিয়া প্রেম-ধন বিতরণ কবতঃ তোমার খণ 
পরিশোধ করাই ত এ অবতাবের কাধ্য । সে কাধ্য যেআরম্ত কবিতে 
হইয়াছে, আর যে বিলম্ব করিতে পারি না ?” 

সংসার বড ভীবণ স্থান, এ স্থানের মায়ায় মুগ্ধ হইলে দেবদেবীরও 
চৈতন্ত থাকে না; ত্রদ্ধা বিষ্ণই যখন অচৈতন্য--তখন জীবেব কথ। 
কোন্‌ ছার! বিষ্ণুপ্রিয়া মোহাভিভূতা সামান্য রমণীব মৃত নিমাইয়ের 
নিগুঢ় রহস্য-তত্ব তলাইয় ন! বুঝিয়৷ বলিলেন-- “তুমি সত্য সত্যই যদি 
সন্ধ্যাসী হও, তাহ'লে আমাদের দশ! কি হবে ?” 

নিমাই আরও ভাল কবিয়! বুঝাইবার জন্য বলিলেন-_“প্রেমময়ি ! 
আমি চিরদিনইত প্রেমেব-সন্ত্যাসী বূপে ভক্তের প্রেমাধীন হ'য়ে, প্রেমের 
বোঝ! শীরে লয়ে সংসারে যাতায়াত করি। প্রেম বিনা আমি কিছুই 
ভালবাসি না, প্রেমই আমার সর্বস্ব । প্রেমেই আমার জীবন--প্রেমেই 
আমার জাগরণ; প্রেম পেলে আমি সর্ধবন্থ ত্যাগ কর্তে পারি । প্রেম 
পেলে, যোগী-গৃহী কি বলো--আমি চগ্ডালেরও দাসত্ব কর্ডে হ্বীকুত হই । 


৯৩৪ 
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নঢডদর নিমাই? 


প্রমিকের দেওয়া বিষংও আমি অমৃত বলে ভক্ষণ কর্ডে পারি, এইজন্য 
সকলে আমাকে হ্ৃদ্বিহাবী প্রেমেব হবি বলে ডাকে। প্রাণেশ্বরি 
তুমি ত চিবদিন আমায় প্রেম-ডোবে বেধে বেখেছো, পালাবার উপায় 
বোথায»  একবাব ভাল কবে ভেবে দেখ দেখি--৫কে তুমি, 
(ক আমি ।” 

তবুও বিষ্ুণপ্রিয়াব মোহ টুটিল না-ভাব-বিপধ্যয় হইল না। তবে 
এব।ব যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া! বলিলেন-“প্রভু তুমি, দাসী আমি , 
খাভ। ভাল বুঝ তাহাই কব।” সময অঠিবাহিত হয় দেখিয়া, 
বিষুপ্রিয়া নিজ হত্ত-বচিত ফুলের মালাগুলি স্বামীব কমণীয় কে ছুলাইয়। 
অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া! বহিলেন। যেন কোন অজানা! যুগস্থাতি তাহাব 
মনৌমধ্যে উদিত হইল, যেন কোনও অপবিসীম বিন্ময়-বিম্থৃতির অগাধ 
সলিলে নিমঞ্জিত মনোময় পবিত্র ভাব ত্বাহার মনে উকী মারিতে 
শাগিল। তিনি যেন কতবার এইরূপ আনন্দ ফুলহাব প্রিয় গলে পরাইয় 
আনন্দ-সাগরে ডুবিয়াছেন। প্রাণপ্রিয় এই প্রাণের বস্ক যেন তাহাকে 
কতবাধ ফাকী দিয়া, এইবপ নাগব বেশে অন্য নাগরীর মন 
যোগাইয়াছেন এবং তিনিও মানভরে প্রভূত মানেব দায়ে দাসখৎ 
লিখাইয়। লইয়া তবে ছাডিয়াছেন। আজ সেই সকল বিস্বত-স্থৃতি 
স্বতিপথে সমারূচ হইলে, তিনি বিভোর হইয়া স্বামীব পদতলে লুটাইতে 
লাগিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর মোহঘুমে ঘুমাইয়া পড়িলেন। 

নিমাই বন্ধক্ষণ প্রিয়ার সেই অতুলনীয়, ত্রি-জগতের তুলনাতীত সদর 
আনন পলকবিহীন-নেত্রে নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। তারপর তুলসী 
চন্দনে সে স্থন্দব বববপু সাজাযা, একবাব প্রেমের চুম্বন দান করিয়া 


৯৪৫ 


নদের নিমাই 


জন্মের শোধ উঠিয়া বলিলেন-_-"এ জন্মে ঝা হবার হল; প্রেম-খণ সব 
পরিশোধ হল না। জগজ্জীবের ছুর্গতি দেখে, তোমায় ছেডে যেতে 
হলো, কিগ্ড মনে জেনো। তোমাতে আমাতে অভেদ ; বিচ্ছেদ কখন হবে 
শা-হইবারও শয় 1” ইহাই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নিমাই হৃদয়ের বলে 
প্রিয়াব প্রিয়-বন্ধন তুচ্ছ করিয়া! বাহিবে আমিলেন। বিশ্বপ্রেমিক সিদ্ধাথ 
যেমন সম্ঘপ্রস্থতা৷ গোপাব প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন কবিয়া, বিপুল বাজৈশ্বর্য্ের 
ভে।(গ-লালসায় জলাঞ্জলি দিযা, পিতামাতা ন্সেহপাশ ছেদন কবিগা_ 
জীবে জরামৃত্যু-ভয় নাশের জন্, জীবকে অহিংসা পরমধশ্ম শিক্ষা দিয়। 
মুক্তি-পথেব পথিক করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিষাষিলেন- আজ 
প্রেমাবতার নিমাই-_শুক্তিতে গদ্গদচিত্ত নদেব নিমাই--শচী-জগন্নাথেব 
আনন্দবদ্ধন, সতী-শিবোমণি বিষ্ণপ্রিয়াব প্রাণধন গৌরাঙ্গ স্ুন্বব, 
মবদীপের অকলঙ্ক জ্যোতিষ্ক ভা্কব বিশ্বস্তব--প্রিযাৰ প্রেমালিঙ্গন ছিন্ন 
কবিয়া, মাতার অমিয়মধূধ শ্েহ মমতায় জলাঞ্লি দিয়া, আত্মীয স্বজনের 
বিবহুদীর্ণ হৃদয়ে শোকশেল হানিষা-প্রেমময ভবিনাম বিতরণে 
জীবেব মুক্তিপথ প্রশস্থ কবিবাধ জন্য, অনন্ত পৃথিবীৰ অনন্ত আকাশতলে 
প্রেমমুগ্ধ হইয়া, ভিখাবীপন বেশে লোকেব দ্বাবে দ্বাবে অধম-তাবণ 
হবিনাম বিলাইবাব জন্ত গৃহত্যাগ কবিলেন। এত বাধা, এত বিশ্ব, 
এত হাহুতাশ--তীাহাকে বাধিয়া বাখিবার জন্ত এত চেষ্টা--াকছুই 
নিমাইকে আট্কাইয়! রাখিতে পাবিল না। যথার্থ ত্যাগ মানুষকে 
এইরূপই দিশাহারা-_পাগল পারা কবিয়া তুলে। বিশ্বহিতে যাহার হৃদয় 
একবাব মজিয়া উঠে, অকাতবে ভোগ-ত্যাগ তাহার এইকপ বিস্ময়কর, 
চমকপ্রদই হইয়া থাকে ! 


৯৯৬ 


নদ নিমাই? 


বিষুপ্রিয়া জানিলেন না-_বুঝিলেন না যে, চকিতের মধ্যে তাহার 
কপ ভাগ্য-বিপর্ধ্যয় হইয়া! গেল এবং ফি ভীষণ অশনি তাহার শীরে 
“পতিত হইল। তিনি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়! ম্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন__ 
তাহার মত সৌভাগ্যবতী জগতে আর কে আছে। কে এমন জগৎ" 
ভ্রণভ স্বামীর পদে আত্মবিক্রয় করিতে পারিয়াছে ? 

হৃদয়ের মধ্যে স্বামীর সেই দুর্লভরূপ দেখিতে দেখিতে যেন হঠাৎ 
বিকৃত হইয়া গেল, কে যেন সেই সুন্দর চাচর চিকুব-মণ্তিত মস্তক 
নুগুন করিয়। দিল। বিষুপ্রিয়৷ কীদিয়। জাগিয়া উঠিলেন, হাতড়াইয়া 
দেখিলেন_ প্রাণপতি পার্থখে নাই। আলো ক্ষীণ হইয়াছিল, উজ্জল 
কখিয়! এদিক ওদিক দেখিলেন, তারপব প্রাণফ[ট1 দুঃখে বলিলেন-_ 
"ঝাল (নদে! কেন ভুমি পাপিনীর চক্ষে আসিয়া, শ্বামীর অদর্শন যাতনা 
"ভাগ কবাইলে? এই অদর্শনই কি চির-যন্ত্রণাদায়ক হইয়া অভাগিণীকে 
দগ্ধ কবিয়া মারিবে?" সতী ভীত-চকিত নেত্রে, আলুথালু বেশে 
শাশুডীব গৃহদ্বারে গিয়! দ্বারে আঘাত করতঃ বলিলেন__পমা 1 মা! উঠ, 
সর্বনাশ হইয়াছে ।” 

শচীদেবীর নিদ্রা নাই, কখন অৃষ্ট ভাঙ্গিবে-_পৃথিবী অন্ধকার 
সইবে, তাহাই ভাবিতে ছিলেন; এক্ষণে বধৃমাতার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া 
বঝিলেন-_বজ্রপাত হইয়াছে । তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিবা ভাকিলেন__ 
“নিমাই ! নিমাই 1” প্রাঙ্গনে আসিয়া প্রাণের ডাকে ভাক ছাড়িয়া 
ডাকিলেন-_-পনিমাই ! ও নিমাই 1” কিন্তু সকলই বৃথা হইল, কেবল 
প্রতিধ্বনি সাড়া দিল--“নাই-_নাই-_-নাই !” 

শচীদেবীর প্রাণপণ ডাকে প্রতিবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাগিয়া! 


১৪৯৭ 


নদের নিমাই। 


উঠিল। ভাহারাও জনরব শুনিয়া মর্ছুংখপূরিত প্রাণে কেবল ভগবানেব 
নিকট নিমাইয়ের সন্্যাস গ্রহণে বাধা প্রদানের প্রার্থনা কবিতেছিল, 
তাহারা উতৎ্কর্ণ হইয়! শুইয়াছিল-_-একগুয়ে নিমাই কখন কি কবে 
শচীদেবীব মশ্্রভেদী হাহাকার শুনিয়া সকলে বুঝিল-_-নিমাই সকলকে 
কাদাইয়! গৃহত্যাগ করিযাছে। বিশাল নবদ্বীপ নগরীৰ মধ্যে হাহাকাব 
উঠিল--আনন'ময় নদীয়া প্রতি গৃহ ক্রন্দন-রোলে ভবিয়া গেল। 
নিমাইয়ের বিবহে সেদিন কোন গৃহে কেহ প্রাণ ভরিয়া আহার কবিতে 
পাবিল না, কাহাবও চক্ষে নিদ্রা আসিল না। শোকের দারুণ ঝঞ্ধাবাতে 
নবহ্ীপ অন্ধকারময় হইল; গ্রামবাসীরা সমস্তদিন ইতস্তত: নিমাইয়েব 
অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে হতাশ-হ্বদয়ে নৈরাগ্ঠের অন্ধকাবে ডুবিয়া 
পড়িল। 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


সন্ন্যাস গ্রহণ । 


জননীর ক্রন্দন-_ প্রিয়বাদিনী পত্তীব বিরহদীর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস__ 
বন্ধবর্গেব প্রবোধ বচন-_কিছুতেই দৃঁ-প্রতিজ্ঞ নিমাইকে নিরম্ত করিতে 
গাবিল না। তিনি সেইদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া, ক্রমশ: 
কাটোয়ার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিমাই ঠিক পাগল-_প্রেম- 
বিহ্বল ভাবে চলিয়াছেন। প্রেম পবিপূর্ণ তন্ন, নয়নে প্রেমনীর, অঙ্গ 
প্রেম-পুলকিত, মুখে মধ্ময় প্রেম-হাসি। আজ নিমাইয়ের সেই রূপ থে 
দেখিল--সই ধন্য হইল। নিমাই ক্রমশঃ কেশব ভারতীর বাটীর 
সম্মুখীন হইলেন । ভারতী মহাশয় সংসার ত্যাগী সঙ্্াসী, মায়া-যোহের 
অতীত) তথাপি আজ নিমাইয়ের রূপ দেখিয়।--প্রেমপৃরিত এই লাবণ্য 
দেখিয়। চমকিত হইজেন! ইতিপূর্বে তিনি নিমাইকে দেখিয়াছেন, 
কিন্তু আজিকার এ ভাব দেখিয়া! ভারতীর হ্বদয় স্তভিত হইল। 
ভিনি শশব্যস্তে গৃহঘ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন--পনিমাই ! এ কি 
কবিয়াছ? এ নবীন বয়সে গৃহত্যাগ করিয়। এতদূর আসিয়াছ, ভোমার 
জননীর এবং পত্বীর দশা কি হইবে ?” 

নিমাই বনিলেন--"সকলের কর্তা ভগবান, যাহা হইবে--তাহা 
হইতে তিনিই তাহাদের রক্ষা করিবেন। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়| 
এই ভবার্পৰ নিস্তারের উপায় আমাকে বলিয়া দিন। জীবকে নিস্তার 


৯৪৯ 


নদের নিমাই । 


কবিয়া, কিকপে নিজে নিস্তাব হইব__তাহাবই পন্থা গ্রারর্শন ককন। 
জ্ঞানচন্্ব উশ্ীলন কবিয়া, যাহতে শ্রীকুষ্ণ-চবণে আমাব মতি হয়-- 
সেহরূপ দীর্ষা দান কিয় আমায় খন্য করুন|” 

কেশব বলিলেন--“বৎস। আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী। সন্্যাসী হইয়া 
গৃহীকে দীক্ষাদান কৰা শান্ত বিরুদ্ধ কাজ। তুমি অন্ত কাহাবও নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ কব।” 

নিমাই বলিলেন_-পপ্রত। শীকর্ণ-প্রেমে আমি উদাসী হব-_আঙ্ 
হইতে আম্মি সন্গ্যাস গ্রহণ কবিব, আপনি আমাকে দীক্ষা দান ককন |” 

“বৎস এ বড কঠিন আশ্রম , সংসাবেব যাবতীয মাযাপাশ ছিন্ন 
কবিয়াঁ-সকল প্রকার ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়া, সেবা ব্রত খাবণ কবতঃ 
এ জীবন কাটাইতে পাবিলে--তবে সন্ন্যাসী হওয়া যায়। সন্্যাদ-আশ্রম 
সকল আশ্রমেব শ্রেষ্ঠ এব” ত্যাগহই এই আশ্রমেব প্রধান অবলম্বন। 
বৎস। তুমি কি সেবপ ত্যাগ স্বীকাব কবিতে পারিবে ?” 

“প্রভু 1 যেপ্দপ বলিবেন_-আমি সেইকপই কবিব। আজীবন ত্যাগ- 
মন্ত্রে দীক্ষত হইয়াছি, স*সারী হইয়াও সংসার-বিরাগ আমাকে এতদৃব 
অগ্রসর কবিয়াছ্ছে, এক্সণে আব অগ্রসব হইতে পাবিতেছি না। দীক্ষা 
বিনা জগতে যে কে।ন কাধ্য সিদ্ধ হয় না প্রভু! এক্ষণে আপনি কৃপা না 
কবিলে-_বুঝি আমাব এতদ্দিনেৰ মহাব্রত ভঙ্গ হয়।” 

*বৎস। পাছে তোমাব জননী ও পত্বীর অস্তবে দাকণ বেদন1 হয়, 
একমাত্র পুত্রশোকে পাছে বৃদ্ধ শচীদেবী পাগলিনী হইয়! পডেন-__-এই 
জন্ত ভয় হয়। কি করিতে কি করিয়া, শেষে কি সতী-বোষানলে 
আমার সর্বন্থ নষ্ট হইবে? সে বৌষ যে বড ভীষণ। 
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নদের নিমাই! 


"প্রভু 1 িন্তা করিবেন না, আমি তাহাদের সকপকে একরূপ 
বুঝাইব। গৃহত্যাগ কবিয়াছি। এক্ষণে দীক্ষা দান কবি! আমায় শিয্যতে 
শ্র্থণ ককণ্‌।” 

শনমাই । তোমাৰ কৌশল বুঝিয়াছি। আমাব সাধ্য কিযে 
তামায় শিষা কবি, আমি তোষাব গুক হইব এমন সাধ্য আমাৰ 
কাখায? জগদগুক তুমি, তবে লোকশিক্ষ। দিবাব জন্য এব এ দীনের 
শোসৌভাগ্য বাডাবাব জন্যই তোমাব এই ছলনা । আজ আনি খগ্ঠ ? 
অগতেব লোক দেখুক-দীন কেশব ভাবতী আজ জগদগুরুব গুরু হইয়া 
ঠাহাকে দীক্ষা দান কবিতেছে ।” 

নিমাইয়েব আগ্রহ্থাতিশয়ে কেশব ভাবতী অঙ্গরোধ এডাহতে না 
পাবিষা দীক্ষা দানেব আযোজন কবিলেন। একজন কৌবকাবকে 
মানাইযা নিমাইয়েব সেই ঠাচব চিকুধ মণ্ডিত মস্তক মুণগ্ডন কবিযা দেওয়! 
ইপ্প। তাবপব সম্ন্যাসীব বেশ ধারণ করাইয়া--শ্রীঅঞঙ্গে অরুণ বসন 
গবিধান করাইয়া--কণ্ঠে তুলসীর মালা পবাইয়! যোগী লাজাইলেন। 
(নেই তত্তকাঞ্চনবর্ণাভ অপবপ অঙ্গে কৌষেয় বসন পরিখান করিয়া, 
গোবাঙ্গদেব দ্েেব-প্রভায় উদ্ভাষিত হইলেন। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া ভারতী মহাশয় মুগ্চচিত্তে ভাহাকে নিকটে ডাকিনা বসাইলেন। 

নিমাইয়েব বয়ন তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ) যৌবন-তেজে সমস্ত অঙ্গ 
পরিপূর্ণ । তাহার উপর এই তেজোমম--এই ধর্মময় সাজসজ্জায় 
"গীবাঙগ অঙ্গে স্বর্গে সুষমা খেল! কবিতে লাগিল। সেদিন ১৫*৯ 
শৃষ্টান্দের উত্তবায়ণ সংক্রাস্তিব শুভবাসর সমাগত, কেশব ভাবতী এই 
মহামহেন্্ুক্ষণে অতি সন্তোবচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সন্যাস-ব্রত গ্রহণ 
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নদের নিমাই । 


করাইলেন। শান্্রান্ঠসারে 'ীহাকে দীক্ষা দান করিয়। খন্য হইলেন। 
সিদ্ধার্থ যেমন সন্ন্যাস গ্রহ্ণেব পর প্বৃদ্ধনাম” গ্রহণ কবিয়া, জ্ঞানের 
প্রভাজাল মগ্ডিত হইয়া জগৎ উত্ভতাধিত কবিয়াছিলেন, আজ দীক্ষা গ্রহণের 
পর, কেশব ভারতীও নিমাইকে *্রীরুষ্ণ চৈতন্য” নাম প্রদান কবিয়া, 
তাহার সাংসারিক যাবতীয্ব মোহপাশ ছেদন করিলেন। 

মহাপ্রভু এইবার হরিনামে পাগল হইয়া, চারিদিকে ঘুবিতে 
লাগিলেন। লোকের দ্বারে বাবে ভিক্ষা কবিয়া কেবল বলিতে 
লাগিলেন_-“কলিব জীব! এস, হাগ-যজ্ঞ, বার-ব্রত কিছুই পালন 
কবিতে হইবে না, প্রাণ ভরিয়া কেবল “হরিণাম” উচ্চারণ কব, 
ভাহ| হইলে আর কোন পাতক থাকিবে না, তোমরা অবহেলায় 
হাসিতে হাসিতে ভবেব এই দুস্তর সাগর পাব হইয়া, ন্বর্গবাজ্যে 
উপস্থিত হইতে পারিবে । জীব । ভয় নাই, ভব-ভয়হারীর এই মহামন্ত্র 
গ্রহথ কর--প্রাণ ভরিয়া এই নামস্থধা একবার পান কর, তোমাদের 
ত্রিতাপ-জাল৷ দূর হইবে, ভবের কোনও ভাবনা থাকিবে না। 
এস পাপী--এস তাপী--এস পণ্ডিত--এস অধম জীব! প্রাণভরে বল 
হরি হরিবোল।” 

জগতের সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত “নদের নিমাই” আজ প্রেমের 
পাগল হইয়া, জীবের ছুঃখ দুব করিবার জন্য দ্বারে বারে ঘুরিতে 
লাগিলেন। প্রেমাশ্র-জলে ভাসিয়। আচগ্ডালকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন--“কে আছ ভাই পাপী-তাগী--এস, আমাকে ধন্য 
কব, ব্দনগবে হরি হরি বল-কৃষণ কৃষ্ণ বল। দিন বয়ে যায়-_ 
নাম-মুধারস পান করিয়া জীবন সার্থক কর।৮ 
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নতেদের নিমাই । 


যে শ্রীটচতন্তেব,.এ প্রেমোম্মাদ ভাব দেখিল--সেই বিহ্বল প্রাণে 
ক্কাহাব চরণে পড়িয়া হরিনাম গ্রহণ করিল, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব 
অবন্াব রূপে তাহাদের কপা করিলেন। সকলেই মহাপ্রভুব পদস্পর্শে 
আময়*পবিত্র, স্ধার আধার হবিনাম বলে উন্মাদ হইয়।, তাহার অন্ুলরণ 
কবিল লাগিল ৃ 
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সগ্ডবিংশ পরিচ্ছেদ । 
পনবাগমন । 


দেশ মাতিয়। উঠিল, খ্রাচৈওন্য মহা প্রভুব হুবিনাম প্রচাবে দেশে 
ধর্মে বান ডাকিল। এনাম গ্রহণে জাতি বিচাৰ নাই-_পণ্তিত মূর্খ 
নাই--অধিকাপী-অনাঁধকাবী নাই-_ক্ষমবান-অক্ষম নাই । যে যেবপ 
অবস্থার লোক এবং যণ্ই পাতকী হউক না কেন, এনাম গ্রহণে 
নিশ্চয়ই উদ্ধাব হইবে। শ্রীচৈতন্য ডাক দিয়। বলিলেন-__“কাহাবও 
চিগ্তা কবিবার কিছু পাই, সকলে আইস, হবিনাম কব। একবাঁৰ 
হরিনাম করিলে জীবেব যত পাপ হবণ হয়--জীবন ভবিয়া জীব তত 
পাপ কবিতে সক্ষম হয় না। কলিব জীব! আর বৃথা সময় নষ্ট কবিও 
নাঃ নাম-সাগরে ঝাপ দাও। সালক্য, সাধুজ্য, সাবপ্য, নির্বাণ__যে 
যেরূপ মুক্তিব অঙ্লাষী 53, এই স্থধামাথা নামে-_ প্রেমময় শ্রীহবিনাম 
কীন্তনে, তাভাকে নেইৰপ অভাষ্ট ফল প্রদান কবিবে। হবি হইতেও 
হ₹বিনামেৰ মাহাত্মা বেশী ।” 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্াদেব এইকপে পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া সমস্ত গ্রাম, 
নগর, হরিনাম বসে ভাসাইয়া আর একবাব স্বদেশে আগমন কবিলেন। 
যেদিন নিজ ভক্তজনকে ফাকি দিয়া, গভীব রজনীতে একাকী গৃহ্ত্যাগ 
করিলেন-_কাহাকেও না জানাইয়া প্রভূ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন, 
তখন ভক্তগণ প্রত-বিবহে একান্ত কাতর হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটা 
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নদের নিমাই ! 


কবিতে লাগল । প্রাণ যাক আব থাক, তথাপি প্রভূুকে অন্বেষণ 
কবিযা বাহিৰ করিব , শচীমাত। ও প্রভৃ-পত্বী বিষ্ণুপ্রিয়া শোকাঁপনোদন 
করিব । 

এচীদেবী সমস্ত জানেন__সমস্ত দৈববাণী তিনি শুনিয়াছিলেন। 
তখাপি সেইদিন হইতে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া কেবল "হা নিমাই- 
শ| বস” বালয়া পথে পথে কীাদিয়া বেডাইতে পাগিলেন , ভক্তগণ পাছে 
খবিয! নানা প্রকাবে আশ্বাস দিয়। ভাহাকে গুহে আনিলেন। বিষুণপ্রিয়? 
অন্ন ত্যাগ কবিয়াছেন, আব বক্ষে কবাথাত কবিয়া কেবলই 
বলিতেছেন--“সেদিনকাব কাল-নিদ্রাই আমাব কাল ভইল | হতভাগিণী 
অমি, যদি থুমাইয়। না পড়িতাম--তাহা ভইউলে প্রন কি দাপীবে 
গমন কবিয়া ফাকি দিযা যাইতেন পাবিতেন 2 যদিও যাইতেন-_ 
সাহা ভইলে আমি কি তাঁব সঙ্গ ত্যাগ কবিতাম ? ভায়, এখন আমি 
বি ববি, সে আবাধ্য-মু্তি না দেখিযা ষে আমার জীবন ভাব বোধ 
হইতেছে, কেমন কবিয়্া এজীবন ধারণ কবিব?” সতী কখন 
ধৃশ্যবপুষ্ঠিতা হইতেছেন, কখনও বক্ষে কবাঘাত্ কবিয়া বলিতেছেন__ 
“ভা প্রভু । হা দয়িত। দাদী কি দোষে দোষী হইল-_পদসেবায় বঞ্চিত 
হইল কেন? তুমি যে বলিতে-বিষুপ্রয়া। তোমাকে ছাড়িয়া আদি 
একতিলও থাকিতে পারি না। প্রাণেশ্বব ! এই কি তার নিদর্শন ?” 

শোকেব জলন্ত প্রতিমূপ্তি এই বিবশা-রমণীদ্বয়কে প্রতিবেশী সকলে 
সান্বনা দিতেছেন, আশা দিয়! বলিতেছেন- “আমর! নিমাইকে পুনরারর 
ফিবাইয়। আনিব।” কিন্তু প্রাণে প্রাণে সকলেই হতাশ হইয়া, মনে মনে 
বলিতেছে-প্নিমাই কি সেই নিমাই, চোর স্বভাব ঘে তার চিরকাল।” 
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ভক্তেব নিকট ভগবান কতদিন গোপন থাকিতে পাবেন? প্রাণের 
ডাক ছাডিয় কাদিলে--আকুল প্রাণে তাহাকে ডাকিলে-_-তিনি তক্তবে 
দেখা না দিয়া থাকিতে পাবেন না। যেদিন প্রভু গৃশত্যাগী হইলেন, 
সেইদিনই গদাধব, চক্দ্রশেখব, ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ 
প্রাণেব আবেগে জীবনপণ করিয়া চাবিদিকে ছুঁটিল। নিত্যানন্দ প্রন্ভব 
অপকট ভক্ত, চৈতন্য অবতাবে তীাহাব মত ভক্ত কেহ ছিল না, 
প্রভু বলিয়াছিলেন-নিষ্যানন্দ। তুমি ও আমি অভেদ আত্ম। 
নিত্যানন্দ কাধিতে কাদিতে হতম্ততঃ ছুটাছুটি কবিয়া, শেষে কাটোয়্ায় 
গমন করিলেন এবং প্রভূৰ সম্্যাস গ্রহণের পব সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 
কিছুদিনের জন্য তাহাকে শান্তিপুবে পরমভক্ত অছ্বৈত্যেব ভবনে আনয়ন 
কবিলেন। ভক্তগণ বহুদিনেব পর আবাব তাহাদেব আবাধ্য দেবকে 
দেখিয়া, ভক্তিগদগদ চিন্তে প্রেমপুলকে পুলকিত হইযা তাহার চবণে 
প্রণত হইল । 

শ্রীচৈতন্য আজ প্রকট হইলেন । সকলেই বুঝিল--ইনি আব কেহ 
নহেন, জগদারাধ্য ভগবান । এতদিন দয়! করিয়৷ আমাদেব সঙ্গে সখ্যতা 
কবতঃ কেবল ভক্তবৎ্সল নামের মধ্যাদা বাড়াইতেছেন। সন্নযাসীর 
স্ব-ভবনে আস! এবং প্রণযিণী দর্শন কর! নিষিদ্ধ; তাই প্রভু চৈতন্যদেব 
অদ্বৈতাবাসে অবস্থান কবিয়া, জননীব দর্শন জন্য অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। জন্ক-জননীর দর্শন দেব-দর্শন, কোন আশ্রমেই বাধ! 
নাই, নিত্যানন্দ আসিয়া শচীদ্রেবীকে সংবাদ দিলেন। শচীদেবী 
আনন্দে বিহ্বল হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনিলেন-_বিষ্ুপ্রিয়ার 
যাওয়া নিষেধ, কারণ স্ত্রী-দর্শন সন্ধ্যাস আশ্রম বিরুদ্ধ--তখনই একটু 
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সিয়মানা হইয়। কাদিয়া বলিলেন_-“মা! আমাব। এমন ভাগ্যও তুই 
কে এসেছিলি ?” 

বিষুঃপ্রিয়া তখন তন্ময়, সে বিষাদ ভাব তাহাব তিবোহিত হইয়াছে। 
তিনি প্রতাহ রজনীযোগে সেই প্রিয়মৃতি দর্শন কবিয়া, প্রাণে সান্ন। লাভ 
কবিতেছেন। প্রভু তার জীব-ছুঃখ দুরীকরণেখ ক্ন্য সন্যাসী হইয়াছেন, 
তিনি সাক্ষাৎ ভগবান রূপে সকলের নিকট পূজিত হইতেছেন--তিনি 
সাক্ষাৎ প্রেমেব অবতার-_শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য । পতিপ্রাণা সহধন্মিনী সতী 
নিজ দয়িতের এইবপ উন্নতি--এরপ সুখ্যাতি শুনিয়। আনন্দ বিভোর 
এখন আর তাহাব অস্তব সেরূপ শোক দহনে দহিয়া খাক হইতেছে না। 
(তিনি অকাতরে শাশুভীকে খলিলেন__“মা । আমি চিবকাল কীাদিতে 
আসিয়াছি-কাদিয়াই জীবন কাটাইব। তুমি যাও, আমাব জন্য চিন্তা 
কবিও না। কি জানি-_পাগল ম্বভাবেব বশবর্তী হইয়! যদি তিনি 
ঠোমাকেও আবার দেখ! না দেন? মা, প্রভূ আমায় কাদাইবার জন্য 
ফাকি দিয়ে চলে গেছেন, আমি আজীবন কাদিতেই থাকিব; তবে 
আমার জঙ্ক তুমি এ শুভ মূহুর্ত কেন নষ্ট কর মা! তুমি এখনি যাঁও।” 

“মা! বিধাতা তোর কপালে এত কষ্টও লিখেছেন-_” বলিয়া বুড়ি 
বাদিতে কাদিতে নিতাইয়ের সহিত পুত্র দর্শনে গমন কবিলেন। 

বিষুপ্রিয়া কপালে কবাঘাত করিয়! বলিতে লাগিলেন--হায়! 
বদি আমি পত্বী না হইয়! প্রভুর সেবিকা-দাসী হইতাম, তাহা হইলে 
তিনি কখনই চরণে ঠেলিতে পারিতেন ন1।” 

বিষ্ণপ্রিয়ার তখনকার সেই বিষাদ-জড়িত মৃত্তি দেখিলে, বাস্তবিকই 
প্রাণ ফাটিয়া যায়। একজন সঙ্গিনী তাহার হুঃখ দেখিতে না পারিয়া, 
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লিল--“প্রভু যখন এতকাছে আসিয়াছেন, তখন আমি কিছুতেই 
ছাডিব ন।; একবাব তাহাব সহিত দেখা কবিয়।, বিষ্ুপ্রিয়াব একটা 
বিভি 5 করিবই কবিব। আহা । অভাগিণী আজীবন কেমন কবিয়া এই 
অসহা বিরহ ভোগ করিয়া বাচিয়া থাকিবে?” এই বলিয়া সেও 
শাস্তিপুবাতিমুখে রওনা হইল। সকলে কত নিষেধ কবিল--কিস্তু সে 
কাভাবও কথা শুনিণ না। প্র 

অছৈত প্রশ্তি ভক্তগণ বলিতেছেন__“প্রহ্থ । পৃথিবীকে প্রেমমন় 
কবিবাব জন্য, আ-চপ্ডালে হরিভত্ত কবিবাব জন্য তোমার জন্ম । কিন্তু 
প্রভু। এ কি ব'রলে? নিবস জ্ঞান-পথেব পথিক হইয়া, কঠোৰ 
সন্গ্যাস-ত্রত গ্রহণ কধিলে, তোমার প্রেমময় নামে যে কলঙ্ক হবে ঠাকুব ।” 

শ্রীচৈতন্ত সকলকে সাত্বনা দিয়া বলিতেছেন--“ভক্তগণ। কোন 
চিন্তা কবিও না। আমি সন্্যাস গ্রহণ কবিয়াছি বলিয়া, কৃষ্ণ-প্রম 
বিতবণে অবহেলা কবিব না, আর এই সন্ধ্যাস-ব্রতই আমাকে সে পন্থা 
অন্ুসবণে বিশেষ সাহায্য কবিবে। এস--আজ সবলে প্রাণ ভরিয়া 
হরি-সন্কীর্তন করি।” উন্মত্ব নিমাই প্রেমভবে অতি দীনহীন বেশে 
ংকীপ্তন আধন্ত কবিলেন। ত্াহাব এ ডোর-কৌপিন পর! ভিক্ষুকের 
বেশ দেখিয়া, সকলে আকুল প্রাণে গাহিলেন £-- 


“কাব ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বলছ হবি। 
ওবে ব্রজেব মাখন চোব, তুমি কাব ভাবে প'বেছ কৌপিন-ডোর |” 


শ্রীচৈতন্ত যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ও শ্রীরুষ্ণেব অবতাব, এখনকার এই 
ভাব দেখিয়া তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। তিনি যে 
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শ** শ্রুরুষ, শ্রীরাধাব প্রেম-ধণ শুধিবার জন্য-_তাহাব নিকট দাসখতের 
উল দিবাধ জন্যই বে আজ গৌরাঙ্গবূপে নদীয়ায় অবতীণ হইয়াছেন, 
“নি যে সধীভাবে সাধনা করিয়। শ্রীবাধার প্রেম-খণ পরিশোধ করিতে 
৫*সবল্প হইয়া, এত দীনহীন বেশে লোকেব ছুয়াবে দুয়ারে যাইয়া 
শ্রণাখাব প্রাণেব ধন হবিনাম বিলাইতেছেন--ইহাতে আব কেহ সন্দেহ 
ববিতে পাবিল ন।। পবমাগ্রকৃতি, শ্রীণক্তি রাধামন্ত্রে শক্তিমন্ত হইয়া 
শ্রচৈনন্য যে ভু-ভাব হবণ করিতে আসিয়াছেন--তাহার কার্যকারণ 
প্খিযা সন্দেহ কবিবাব কিছুই নাই । যে সকল আসক্তি মান্ঠয তইয়া 
কখন ছাডিতে পাব। যায় না, শ্রীচৈতগ্ত জীবেব মঙ্গলার্থে তৎসমস্ত 
একাতবে পরিত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ করিলেন । দেবভাবে 
লাবত-াদেবত।ব অবতাব ভিন্ন এপ ত্যাগ কাহারও সাধ্যায়ত নহে। 

শচীম! ভক্তগণে সহিত অদ্ধৈত-ভবনে আসিষ! দেখিলেন--নিমাই 
উগ্ম্ত ভইয়ছে, ঠিক ভিক্ষকেব মত বেশ ধারণ করিয়। হরিনাম করিবার 
জু সকলেব পায়ে ধরিয়। কাদিতেছে। সকলকেই বলিতেছে-__ 
'াই সকল! কুষ্ণপ্রেমে আমি যোগী সাজিয়।ছি, তোমরা আমার প্রতি 
কলপা কবিয়। কুষ্-ভক্ত হও-_ প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কর।” শ্রীচৈতন্ভের 
কথায় আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিতেছে না, সকলেই সমস্বরে 
“বি ভরিবোল” বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। 

প্রাণেরকুমারস্সোণার বরণ গৌরাঙ্গ, আজ ভোর-কৌপিন পরিয়া 
দগুকমণ্ডলু ধরিয়া! ভিখারী হইয়াছে দেখিয়া, শচীমাতা! কীদিয়। উঠিলেন। 
শ! হইয়] সস্তানেব এরূপ ভাব কি কেহ দেখিতে পারে? শ্ত্রীচৈতন্ত 
জননীকে দেখিয়া শশব্যন্তে তাহার চরণে পড়িয়। ক্ষমা ভিক্ষা করতঃ 


১৪ ২০৯ 


মদের লিসাই । 


বলিলেন--*দেবি আমার, সাধনা আমার, সিদ্ধি আমার, প্রণ্যবততী মা 
আমার--তোমারই কূপায় আমি জগতেব হিতে ব্রতী হইয়াছি। সেবক 
ন| হইলে সাধক হওয়] যায় না, আর্তেব সেঝ।, জীবে দয়। এবং তৃণ 
হইতেও হীন ম্বভাবই বৈষ্বের লক্ষণ। মা? আশীর্বাদ ককন, খেন 
আমার মনোবাসন! পূর্ণ হয়।” 

শচীদেবী কাদিতে কাঁদিতে প্রাণপুত্রকে বুকে ধরিয়া বলিলেন 
শ্বাৰ।। ্রকুষ্ণ তৌব মনোবাক্কা পূর্ণ ককন। তুই যে সেই কৃষ্ণ-_এ কথা 
কত লোকে এখন ঘোষণা করে। কিন্তু যে যাই বলুক, আমি কিন্তু 
দেখি__তুইত আমার সেই ছুধের গোপাল নিমাই ভিন্ন আর কেহ ন'স্‌1” 

জননীব কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্ত বলিলেন-“মা, আমি তোমার 
অক্ুতি সন্তান, আমার দ্বার তুমি জীবনে কোন স্থুখ পেলে না ব'লে 
ছুঃখিতা হইও না, তুমি ছুঃখিত! হ'লে আমাব সব ব্রত পণ্ড হবে। 
সপ্তানেব পক্ষে জনক-জননী সকল আরাধ্য-দেবত! অপেক্ষাও বড। 
তাই বাপ মা, কু-পুত্র অনেক হয়-_কু-মাতা। কখন হয় না, মাতা কখনও 
সন্তানের দোষ দেখেন না। মা । যদিও আমি সন্ধ্যাস গ্রহণ কবিয়াছি, 
তথাপি বাড়ী ছাডা আমাকে তুমি যেখানে থাকিতে অঙ্গমতি করিবে 
আমি সেইখানে থাকিব , তবে সন্ন্যাসী-জীবনে স্ত্রীব মুখ দর্শন করিতে 
আমায় অন্থরোৌধ করিও না। এখন বল, কোন্‌ স্থানে থাকা তোমার 
অভিপ্রেত? আমি কিন্তু বৃন্দীবনবানী হব বলে ইচ্ছা ক+রেছি।” 

শচীদেবী বলিলেন-_ন! বাবা, আমি তোমায় বৃন্দাবনবাসী হ'তে 
দিব না, তাহ'লে তুমি আর কখন দেশে আস্বে না, সেইখানেই উন্মত্ত 
ভয়ে পাড়বে ।” 

২২৯০ 


মদের নিসাউ । 


ভক্তগণও প্রভব বুন্ধাবনবাসের কথা শুনিয়া হায় হায় কবিয়া কাদিয় 
উঠিল। কাহারও ইচ্ছা নহে যে, ্ীচৈতন্য মহাপ্রভ বুন্দাবনবাসী হয়েন ; 
তবে একবাব তথায় যাইতে পারেন, কিন্তু সেখানে বাস করা কাহারও 
ইচ্চা নহে । শ্রীচৈতন্ত তাহাদেব ইচ্জাব বিরুদ্ধে কোন কাধ্য করিবেন 
না, তাই ভক্তগণেব মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন__-“আপনাবা অন্মতি 
বরুণ, আমি কোন্‌ স্থুনে অবস্থান কবিব ৯” 

নছুত্তরে শচীদেবী বলিলেন--“আমার ইচ্ছা তুমি পুরুষোত্ম যাত্রা ! 
কব, সেখানেও ত ভগবান আছেন? নীলাচলে থাকিলে আমি সময়ে 
সময়ে তোমাৰ সংবাদ পাব।” 

ভক্তগণ ইহাতে দ্বিকক্তি কবিলেন না । নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া 
বণিলেন--কে কোথায় পতিত, ভীত, বিপদগ্রস্ত আছ--এস সকলে, 
আজ প্রভু তোমাঁদেব উদ্ধাবকন্তীরপে আসিয়াছেন! এমন সুদিন আর 
*ইবে না, দয়াল হরি আজ নিজে হরিন/ম বিলাইতে--পাপীকে উদ্ধার 
বরিতে, সকলেব দ্বারস্থ হইয়াছেন। যদ্দি ভবার্ণবে উদ্ধার হইতে চাও, 
বদি পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিপথের পথিক হইতে ইচ্ছা কর-_, 
এস, দীনেব সথ' প্রভু আজ তোমাদের আহ্বান করিতেছেন।” 

ভবিদাস আসিয়া! বলিলেন--“প্রভু ! আমি যবন--তোমার পাদপদ্ঝ 
আশ্রয় করিয়াই আমি ভবার্ণবে ডুবিয়াছি--সমাজ হারাইয়াছি। তুমি 
ভিন্ন আব আমার কেহ নাই, এ দীনহীনের গতি কি হবে প্রভু £” 

শ্ীচৈতন্তদেব আকুল প্রাণে বলিলেন-_-“ভক্তপ্রধান হরিদাস! আমি 
সেখানে-_তুমিও সেইখানে ; তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে 
পারি না। আমার ইচ্ছা, তুমিও রূপা করিয়া আমার সঙ্গে চল ।* 


২৯১ 


নদের নিমাই । 


হরিদাস যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গী হইলেন! 
প্রভূ জননীর অন্মতি লইয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নীলাচলে গমন, 
করিবার জন্য প্রস্থত হইলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার দাসী উপস্থিত 
হইয়া করযোড়ে বলিলেন-_“প্রত! আপনি দীনের ঠাকুর, সকলের 
সন্তাপ হরণের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এদিকে যে আপনার জনের 
দুর্গতির একশেষ হইতেছে। তাহার প্রতি কৃপা না করিলে আপনার 
অকলঙ্ক নামে যে কলঙ্ক হইবে, দাসীর প্রতি কি প্রসন্ন হইবেন না ?” 
শ্রীচৈতন্য ঝিষ্ুপ্রিয়ার সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন-_-“আমিও তাহার 
মত চিরদুঃখী, তাহার ছুঃখ ও আমার ছুঃখ এ জীবনের সাথী । এরূপ 
. অবস্থায় আর অন্য উপায় নাই, তবে আমার এই পাছুক! লইয়া তাহার 
প্রীতি উৎপাদন কর।” ৪847 
সঙ্গিনী প্রভুর পাদুকা লইয়া বিফুপ্রিয়াকে প্রদান করিল। বিষুতপ্রির। 
দেবতার পাঁদুক1 মস্তকে ধারণ করিয়া, তাহার পূজা করতঃ জীবনের 
শেষ দিনগুলি একরূপ মনের আনন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 


২৯২ 


অফটাবিংশ পরিচ্ছেদ'। 
নীলাচলে প্রভু । 


পুকষোত্ম তীথ নীলগিরির অন্তরবর্ত' বলিয়া ইন্াকে নীলাচল 
“মে অভিহিত কব। হয়। প্রভু জননীর অশ্লম্তি লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে 
পাণাচণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বড় আশা--প্রতু কলির দেবতা 
ধিজগন্নাথ দর্শন করিবেন। ক্ষণে ক্ষণে তাহার দে ভক্তিভাবে পুলকিত 
সইতে লাগিল, প্রেমপুলকে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কতকক্ষণে 
পুবষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবেন, তাহার জন্য বিষম 
দাগ্রহে ছুটিতে লাগিলেন। সঙ্গীগণ ভীহার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন 
শা, প্রভূ এমনি ত্বরিত গমনে চলিয়াছেন। প্রাণে আগ্রহ যখন বাডে, 
একটা অপূর্ব সামগ্রী দেখিবার জন্য মনের যখন চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়--তখন 
আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, যেমন করিয়া এবং যেদিক দিয়! হউক 
ঈপ্ষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পাঁরিলেই হইল। 

বহু পরিশ্রমের পর সকলে পুরুযোতভমের নিকট শ্রীতুবনেশ্বর দেবের 
ন্দিরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্যদেব ভবানীপতির 
লিঙ্গমূন্তি দর্শন করিয়া ভাবে গদগদ হইয়া পড়িলেন। পূর্বে 
ঠবনেশ্বরবাসী সকলেই ভগবান শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু 
সেই অপূর্ব প্রেমময়-মুত্তির দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ 
পাঞগাবর্গ সাক্ষাৎ যুগাবতার প্রভুর মুদ্তি সন্দর্শন করত; তাহার পদধূলি 


৯৯৩ 


নঢদর নিসাই। 


গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; সকলে সেদিন প্রভূকে তথায় অবস্থান 
করিতে বলিলেন। দয়াল ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তবুন্দের কথ। অবহেলা 
করিতে পারিলেন না; সাজোপাঙ্গ সহ সেদিন শ্ীন্রীভুবনেশ্বব দেবে 
প্রসাদ লাভ কবিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন । 

পরদিন প্রভু সহচরগণ মমভিব্যাহারে পুরী অভিমুখে বাত্রা করিলেন । 
জগন্নাথ দেবেব শ্রীমৃত্তি দশন করিতে তীহাব আগ্রহ এত বাড়িয়াছিল যে, 
তিনি এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথ! সময়ে ভগবান 
চৈতন্যদেব শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দশশন করিয়। অস্কবাগ- 
আবেগে অধৈর্য হইলেন এবং এ মৃত্তি ক্রোডে গ্রহণ করিবার জন্ 
কয়েক পদ অগ্রসব হইয়া, ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
তাহার ধর্মবন্ধুগণ তীভার চৈতন্ত সম্পাদনের জন্য হবিধ্বনি করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে পুবীরাজ প্রতাপ রুদ্রের সভাপপ্ডিত বাসুদেব 
সার্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভিনি পূর্ব্রে খন চৈতন্যদেবকে 
দেখিয়াছিলেন, তখন ইনি পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর আজ 
একি! এ ঘে ভক্তিভর! প্রেমমূত্তি! মরি মরি, এমন সোণার অঙ্গে 
ভিখারীর বেশ কে পরাইল রে! হায় হায়! শচীদেবীর কি ছুরদুষ্ট-_ 
এন সৌণার চাদ ছেলে সন্ন্যাসী হইয়াছে? তিনি শশব্যস্তে কাছে 
আসিয়! শ্রীচৈতনোর চৈতন্য সম্পাদন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। সকলের গগনভেদী হরিনাম সংকীর্তনে ক্রমে 
গ্রীচৈতন্যের মৃচ্ছাপনোদন হইল। তিনি চেতনা লাভ করিয়া স্থবিখ্যাত 
নৈয়ায়িক বান্থদেব সার্বভৌমকে নিকটে দেখিয়। প্রীতি-প্রফুল মনে 
অভিবাদন করিলেন । 


২৯৪ 


মদের নিসাই। 


সার্বভৌম তাহাকে নিজ বাসায় লইয়া! গেলেন এবং তক্তিভরে 
ত্রাহাব সেবায় রত হইলেন। তিনি চৈতন্যের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়] 
মহাপুকষ জ্ঞানে তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধী করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বিষম 
পাগ্ডিত্যাভিমান তাহার হ্বদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি জানিতেন-- 
ইাহার মত পণ্ডিত জগতীতলে আর দ্বিতীয় নাই। শ্্রীচৈতন্য ধর্্মবিষয়ে 
উন্নত হইতে পারেন, কিন্তু পাগ্ডিত্যে নয়। এইজন্য তিনি একদিন 
নিজেব পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য সশিষ্য চৈতন্যদেবকে চৈতন্য-ভাগবত 
শনাইতে ও তাহার ব্যাথা করিতে লাগিলেন এবং নিজের বিগ্ভা-বুদ্ধি 
দেখাইবার জনা 


আত্মারামান্চ মুনয়ে। নিগরবাহা। অপৃযুরুক্রমে নর 
কুর্স্ত্যইৈতুকীং ভক্তিং মিথং ভূতগুণোহরি ॥) 


এই স্লোকটীর নয় প্রকার বাখা! করিয়া শুনাইলেন। দর্পহারী কখনও 
কাহাব দর্প রাখেন না। বান্সদেব জানেন না যে, এ কাহার নিকট 
শাস্্-ব্যাথা করিতেছেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে এঁ ক্লোকটার অষ্টাদশ 
প্রকার ব্যাথা করিয়া বুঝাইয়৷ দিলেন। সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অগাধ 
পাণডত্য দেখিয়া] স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পদতলে পড়িলেন এবং 
কবযোড়ে পরাজয় স্বীকার করিলেন। সেই দিন হইতেই তাহার 
শিশ্কত্ব গ্রহণ করিয়া, তিনি গুরুকে আদরে গৃহে রাখিয়া স্তাঞার নিকট 
ধশ্মোপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম বুঝিলেন---পুন্তক 
পড়িয়া যে পাগ্ডিত্য লাভ কর! যায়, তাহার জয়-পরাজয় আছে। ক্িদ্ধ 
ভিতরে দেখিয়া-শুনিয়!, বুবিয়া-পড়িয়া, সাধনায় “সিদ্ধি লাভ করিস 


২৯৫ 


নদের নিসাই । 


যাহ! শিক্ষা কব! যায়--তাহা একেবাবে অভ্রাস্ত , তাহাকে তর্ক-বিতর্কে 
হাবাইবাধ ক্ষমত1 এ জগতে কাহারও থাকে না। 

শ্রীচেতন্া সকলকেই সমান ভাবে দেধিতেন। তাহাব নিকট 
ছোট-বড, খনী-নিধন, জ্ঞানী-অজ্ঞানী কিছুই ভেগাভেদ ছিল না, 
নীচ-উচ্চ জাতিভেদ তিনি কবিতেন না। তাই বলিতেন :₹-- 


“চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হবিভাঁক্তপবায়ণঃ | 
হবিভক্তিবিহীনস্্ দ্িজোইপি শ্বপচাধমঃ ॥” 


তৃণেব ন্যার স্থ-নীচ ভইয়া তিনি সকলকেই আলিঙ্গন দান কবিষা 
কৃতার্থ করিতেন এবং নিজে কৃতার্থ হইতেন। মবি মবি, এমন দয়াৰ 
ঠাকুর, পতিতেব বন্ধু বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মাইয়াছে কি ? 

শ্রীচৈতন্য একদিন ভাবাবেশে বৃক্ষতলে বসিয়া! আছেন, সঙ্গে কেহই 
নাই, সেই সময় একজন মুসলমান দর্জি বাজ! ক্্রপ্রতাপেব আদেশে 
সার্বভৌম মহাশয়কে ডাকিতে আসিল। জানি না কোন্‌ সৌভাগ্য 
বলে সে সার্বভৌমেব সন্ধানে আসিয়া! প্রভুব দর্শন পাইল। শুধুকি 
সাই--প্রভু তখন ষড়ভুজ মৃত্তি ধরিয়া বিহার কবিতেছিলেন। যেরূপ 
দর্শন প্রতুর কোনও ভক্তের ভাগ্যে ঘটে নাই, সামান্য দর্জি আজ তাহার 
সেট অপূর্ব মুক্তি দেখিয়া চমকিত হইল। নে অতি দীনভাবে প্রভর 
পদতলে আসিয়া উপবেশন করিয়া! করযোডে অবস্থিতি করিতে লাগিল। 

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু প্রক্কতিস্থ হইয়া ব্ূপ সন্ববণ করিলেন 
এবং সন্মুথে মুনলমান দর্জিকে দেখিয়া বলিলেন__“মোল্লা সাহেব! 
পূর্ব জন্মের স্থুকৃতিব ফলে তুমি আজ আমাৰ দেবমৃত্তি দর্শন করিলে । 


২৯৬ 


নঢদর নিমাই । 


অতঃপর তুমি মহা সাধু হইলে; হরিনাম করিতে কখনও ভূপিও না 
হবিনামেই তোমার মুক্তি হইবে 1” 

দক্ষি পণ্ডিতকে বাড়ীতে দেখিতে ন| পাইয়া! বাজাকে গিয়া 
স"বাদ দিল। সে আরও বলিপ--“পগ্ডিতেব বাড়ী একটা মহাপুরুষ 
সাসিয়াছেন-_তিনি হ্বর্গেব দেবতা, তাহার ষড়ভুজ মৃন্তি দেখিয়া! আমি 
সব ভুলিয়া গিয়াছি। মহারাজ ! আর আমি সামান্য রাজদরবারে 
চাকুরী করিব না, এক্ষণে আমি সেই রাজাব-রাঁজার দামত্ব করিতে 
চলিলাম। আপনি আমার স্থানে অন্য লোক বাহাল করুন।” এই 
বলিয়া দজ্জি সমণ্ড বিষয়-বাসনা ত্যাগ কবিয়৷ ফকিবেব বেশে মহাপ্রভর 
শবণীপন্ন হইয়া জীবনের পথ মুক্ত করিতে লাগিল। 

তখন মুসলমানগণের প্রতাপ চাবিদিকেই অপ্রতিহত, কেহ তাহাদের 
সমকক্ষ হইতে পারে না। হিন্দুকে মুনলমান করিবার জন্য তাহার। 
প্রাণপণ করিতেছে, হিন্দুর মধ্যে মুসলমান-ধন্ম চালাইবার জন্য উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছে। হিন্দুগণ ধর্মভয়ে ভীত হইয়া গৃহে গৃহে “সত্যপীবের” 
পূজা আরম্ভ করিয়াছে; নারায়ণের পুজা করিয়! “সত্যপীরের সীরণী, 
ব্রত-কথা। পাঠ” প্রস্তুতি করিয়া মুনলমানগণের ভুষ্টি সাধন করিতেছে । 
এই সময় হইতেই সত্যপীরের পৃজা-ভাণ করিয় শ্রীনারায়ণের পুজা 
এবং মানসীক ব্রতকথা আরম্ভ হইয়া এতদিন হিন্দুসমাজে চলিয়া 
আসিতেছে। 

তখন কোন হিন্দু-রাজাই মুসলমানগণের অপ্রতিহত প্রভাব ক্ষুণ্ন 
করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষত্রিয়-বীর রাজ। প্রতাপরুদ্র অনেক সমস্কে 
মুসলমান-সেনাপতি ও কাজীগণকে ধ্বস্তবিধ্বত্ত করিয়া হিন্দু-সমাজের ও 


২৯৭ 


নদের লিমা । 


হিন্দু ধন্মেব মাঙাত্ম্য অক্ষুণ্ন রাখিতে পাবিয়াছিলেন। প্রতাপরুজর 
শরীশ্রীজগন্নাথ দেবেব মহাভভ্ত, প্রতি পুণ্যতিথিতে তিনি পুরী-মন্দিবে 
আসিয়। দেবতাব পূজা ও ভোগ প্রদান করিতেন । ধন্মে তাহার 
অচলা! ভক্তি ছিল। 

নবদ্বীপে যে প্রভু অবভীণ হইয়াছেন--এ কথ! প্রতাপরুদ্র শুশিরা 
ছিলেন , দেখিবাব সাধ কবিয়া বাক্তকাধ্যে ব্যম্তত| হেতু ধর্শন করিতে 
পারেশ নাই , আজ যাইব--কাল যাইব বলিয়া দিন কাটিয়া যাইতে 
ছিল। আজ দজ্জিব মুখে এই অপূর্ব কাহিনী শুনিয়া তান শুভ্ভিত 
হইলেন, বুঝিলেন--প্রভু নিশ্চয়ই পুবীধাম পবিত্র করিতে আসিয়াছেন, 
নতুবা সামান্য মান্ধষ কখন যডভূজমুত্তি ধবিতে পারে না। আব পণ্ডিত 
মহাশয়েব মুখেও গুনিয়াছি_ প্রশ্ন জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভু আসিতেছেন। 
প্রভু দাকময় মুর্তি--আব ইনি সজীব মুষ্তি। কত দিনে তাৰ দর্শন পাইব ? 

প্রতাপকুত্তর দার্ঘভৌমের প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। অন্ত সময় 
হইলে সার্বভৌম হয়ত নিজের অভিমানে মত্ত হইয়া প্রভুব মহত্ব বাজ- 
সমীপে প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে শ্রীচৈতন্যে পদে তিনি মস্তক 
অবনত কবিয়াছেন--ভগবান চৈতন্যদেব তাহার সকল দর্প চূর্ণ করিয়! 
ঠাহাকে যথার্থ চৈতন্য প্রদান করিয়! কৃতার্থ করিয়াছেন। পঙ্ডিতের 
পাণ্ডিত্যাভিমান ঘুচিয়। গিয়া অস্তব বিশুদ্ধ প্রেমতাবে পূর্ণ হইয়াছে, 
ভাই তিনিও রাজাব নিকট মহাপ্রহ্থর বিষয় বর্ণনা করিবার সময় অন্বেষণ 
করিতেছিলেন। এক্ষণে রাজার মনোভাব বুঝিয়। অপার আনন্দে সমস্ত 
প্রকাশ করিলেন । বাজ প্রভুকে নিজ ভবনে আনিবাব জন্য ভক্তিভাবে 
স্তাহার চরণস্মীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য ভক্তের মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ 


২৯৮৮ 


নতদর নিসাই। 


করিতে রাজভবনে পদার্পণ করিলেন। রাজ ধন্য হইয়া সপারিষণ 
মহা প্রভুর সহিত সংকীর্তন-রসে মাতিয়া উঠিলেন। প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভূর 
নিকট হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে বেশী বিলম্ব করিলেন না। 

অতঃপর মন্াপ্রভি নীলাচলে আপনার বাসস্থান স্থির করিয়া, প্রাণের 
নিত্যানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। জননী ও পত্বীব সেবার ভার 
তাহাব উপর ন্যস্ত করিয়া চারিদিকে হরিনাম প্রচারের অনুমতি প্রদান 
কবিলেন। নিত্যানন্দ দেশে আসিয়া শচীদেবীর নিকট অবস্থান করিতে 
লাগলেন । নিমাই-নিতাই অপ্রভেদ, এক আত্মা--এক প্রাণ। বুদ্ধ। 
শচীদেবী নিতাইকে পাইয়। এবং তাহার মুখে নিজ পুত্রেব স্থুসংবাদ এবং 
শীলাচলে অবস্থিতির বিষয় শুনিয়া, এক প্রকার জীবন্মশ হইযা শেষে 
কট! দিন কাটাইতে লাগিলেন। 

বিষ্ুপ্রিয়। প্রভৃর পাদুকা লইয়া পূজা করিয়। তন্সয়ভাবে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতেছেন। প্রথম প্রথম প্রাণফাট। মন্ম-যাতনায় অভিভূত 
হইয়া, পিতৃগৃহে যাইবার জন্য শাশুড়ীর নিকট অনুযোগ করিতেন, 
কিন্তু প্রভূর পাছুক! পৃজার ভার পাইয়া অবধি আর তাহার কোথাও 
ধাইবার ইচ্ছা! নাই। এখন কেহ সে কথা তুলিলে বলেন--"স্বামীৰ 
গৃহ স্ত্রীজাতির নিকট সকল তীর্থের সার এবং স্বর্গ হইতেও পবিত্র 
স্থান। ইভার প্রত্যেক অণু পরমাণু আমার হ্বদয়-দেবতার পদরজে পরম 
পৰিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে; ইহার প্রত্যেক বৃক্ষলতা তাহার দ্ধপের স্বরূপ 
প্রদীন করিতেছে । আমি এমন পবিত্র মনোরম স্থান ছাড়িয়। সুস্থ 
হইতে আর কোথায় যাইব? বিশেষতঃ তাহার আরাধ্য! জননী, খাঁহাঁর 
সেবা করিয়া! তিনি ধন্য হইতেন--আমি সেই সর্বমলময়ী দেবীকে 


২৬৯ 


নদের নিমাই ! 


ছাড়িয়া আব কোথাও ঘাইব না। এখন এই মাটাতে হাড কাখানা 
বাখিতে পাবিলেই আমি ঞ্ওকুতার্থ হইব । 

* ভাগবশ হবিধাস প্রভৃব কীছে কাছে থাকেন। কোনও খাত্রী 
বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা কধিলে, তাহাদেব দ্বাব! প্রভুব সংবা”-- 
শাহাব জনন, পত্তী ও নিতাইকে প্রেরণ কবিতেন। নিতাই জননীসমা! 
এচাঁদেবী ও প্রতৃপত্বী বিষ্ণুপ্রিয়াব নিকট দাসভাবে অবস্থান করিয়।, প্রণব 
আদেশে গ্রামে গ্রামে হবিনাম প্রচাব কবিতে পাগিলেন। 

এখন হবিধাস প্রভু অন্তবঙ্গ মহাভভ্ত , প্রত তাহাকে নয়শের 
অন্তবাল করিতে পাবেন না। হুবিদাস প্রভুব অগ্রে দেহত্যাগ কবিবাব 
জন্য কৃতসংকল্প হইয়া, কিছুদিন হইল সামান্য জব ভোগ কবিতেছেন। 
প্রভু অনন্যকর্্মী হইয়া ভক্তেব সেবায় প্রাণপাত কবিতেছেন। কিন্ত 
ভবিহাস এত সেবা-শুশষায়ও আবোগ্য লাভ কবিতে পাবিলেন না, 
দিনে দিনে দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল এব" একদিন প্রাতঃকালে 
মহাপ্রভুব পদতলে তিনি চির-নির্বাণ লাভ করিলেন। ভগবান 
চৈতন্যদ্দেব অতি সাঁদবে এই পবিত্র দেই বুকে কবিয়! তাহাব শেষ 
সৎকাব কবিলেন। 

ভক্তবিযোগে হৃদয়ে দাকণ আঘাত পাইয়।, শ্রীচৈতন্যদেব কাশী, 
বৃন্দাবন প্রভৃতি সকণ তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। ভারতের নানা স্থানে 
বৈষ্ণবধম্ম প্রচাব কবিতে বাহির হইয়া, তিনি সকলের নিকট পৃজিত 
হইতে লাগিলেন। বুন্দাবনে কয়েক দিন অবস্থান সময়ে বপ-সনাতনেৰ 
সহিত তঁহাব মিলন হইল। তিনি ভক্তেব ভক্তিভোবে আবদ্ধ হইয়। 
কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীরুষ্চেব স্বরূপ দরশন কবিয়া-_“হা কৃষ্ণ, 


২২০ 


নদের নিমাই । 


হা কু” বলিয়া কীদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। যমুনা-জলে-_ 
বংশীবটতলে শ্রীরুষ্ণের মুধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া কত ছুটাছুটা করিয়া- 
ভিলেন। তারপর রাধাকুঞধে আসিয়া রাধাভারে বিভোর হইয়া, স্বামী 
সভবাস-সুখে সখী হইবার জন্য কিছুদিন স্ত্রীভাবে তথায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 

শরীবৃন্দাবনবাসী নর-নারী এই আত্মভোল। ভিক্ষুককে দেখিয়া, তাহার 
ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করিয়। তাহাকে শ্রীকষ্চভাবে পুজা! করিয়। ধন্য 
হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ দেবতার কপালাভ তাহাদের ভাগ্যে বেশী 
দিন ঘটে নাই। জননীর নিকট অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া প্রভু শীদ্ত শীন্ভ 
তথা হইতে পুনরায় দেশে আসিলেন। অদ্ৈতাবাসে কিছুদিন অবস্থান 
করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন । 


২২৯ 





উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


চৈতন্যের ধর্ম । 


প্রম ধম্মই নহাপ্রভুব ধশ্ম। ৩ক্তির চবম (পরম, প্রেমই চরম 
চাঁব। এই ভাবে বিভোর হহয়া নাম গান কাবতে পাবিলেই, জীব 
সমণ্ত পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া অস্ভিমে ৬গবানেৰ চরণে লীন 
হইতে পাবে। 
আসক্তিসম্পর্ন কলির জীবে জন্য ভগবান মহাদেব তান্ত্রিক সাধনা 
প্রচাব কবিয়্াছিলেন। ইভাতে আপামব সাধাবণ ক্রমে ক্রমে শিবুতি 
মার্শে আসিয়া সাত্বিকভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ কবিতে পাবিবে। 
কিন্ত ইহাতে অনেক অন্ুষ্ঠানেব আবশ্তক। আজ মহাপ্রভূ চৈতন্য যে 
প্রেমধশ্ম প্রচার করিয়াছেন--কলিব জীবের জন্ত যে নাথ-মাহাত্ম্য 
উপদেশ দিয়াছেন, তাভাতে উদযোগ অনষ্ঠানের প্রয়োজন ন'ই । কেবল 
ক দয় কাদিয়া-_-উদ্ধবাছ হইয়া! নাম সংকীর্ভন কবিতে পাবিলেই 
জীব সংসাবের সকল মায়াজাল মুক্ত হুহয়া জীবন্ুক্তি লাভ করিবে । 
এই শামেব মধ্যে ভগবান মূত্তি পবিগ্রহ করিয়া বিরাজ কবিতেছেন; 
তাহাব অনন্ত নামে অনন্ত শক্তি বিবাজিত। ভগবান চৈতন্যদেব বলিয়! 
গিয়াছেন £- 
৬. শামামকারি বহুধা নিজ সর্ববশত্তিত্তত্রার্পিত1 নিয়মিত ম্মরণে ন কাল: । 
এতাদৃশী তব কৃপা ভবগন্সমাপি ছুদ্দৈবমিদ্বশমিহাজনি নাহুবাগঃ ॥ 


২ 


নতদর লিগাই। 


রশ্ীমন্মহা প্রভু শ্রীমুখপদ্মাবনির্গহ উপযুণক্ত ক্লোকে বলিতেছেন-_ 
ভগবান আপনার নামের মধ্যে বছ প্রকাবে নিজের যাবতীয় শক্তি 
নাহত রাখিয়াছেন। আর তাহার নাম শ্মরণের কোন বিশেষ নিয়ম 
বা কালাকাল নাই। হায়! দয়ার ঠাকুব--তোমাব এতাদৃশ মহিমাময় 
শাম পাইয়াও আমার এমন মন্দ ভাগ্য যে, তাহা! স্মবাণে আমাব অষ্টরাগ 
গন্মতেছে না।” হরিনাম ভিন্ন জগতে এমন অপ কোন নাম নাই 
খাহাতে এষ্টি স্থিতি-প্রপয়কর্তা সব্বশক্তিমান ভগব,,এব উদ্দীপনা হয়। 
নামকে কেবণ অক্ষর বলিয়া বিবেচন! কবিলে হইবে শা, নামই ব্রহ্ধ। 
শ্বপ গোস্বামী “কৃষ্ণ” এই বর্ণ ছুইটীর কত মাহ স্্য-_ইহাতে কত 
অমৃত পবিপূরিত বহিয়াছে--তাহা এক মুখে বলিতে পারেন নাই । 
নবদীপে প্রভৃুব আদেশে শ্রীমন্িত্যানন্দ ও নীলাচপে ব্রহ্ম হরিদাস 
জাবের মঙ্গলের জন্ত বাড়ী বাড়ী গিয়া এইকপ ভিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন যে ঃ-- 


হরিদাস, নিত্যানন্দ বলে এই ভিক্ষা! । 
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা। ॥ 


ব্রহ্ম শরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ জপ করিয়া নাম সাধনায় স্সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন-__-একথা আমর! পুর্বে বিবৃত করিয়াছি । এইজন্য 
বহু কুলীন-ব্রাহ্ষণ আজও তীছার সাধন-পীঠে সমাগত হইয়া ধুলায় 
পাডয়া গড়াগড়ি দিয়া থাকেন এবং রাজসভাদিতেও তাহার সমাদরের 
ক্রুটী হয় না। আর মহাপ্রভু এই হরিদাসের মৃতদেহ স্বন্ধে করিয়া 
নিজে ধন্য হুইয়াছিলেন। এইজন্য ভক্তও ঘে ভগবানের আরাধ্য বস্ত, 


২২৩ 


নঢদর নিমাই । 


তাহাতে আব সন্দেহ ববিবাধ কিছু নাই । নামই ব্রহ্ম, মন্ত মহাশন 
[লঞছেন £--একাক্ষব পবক্রঙ্গ |” শ্রীচৈতন্য-চবিতামুতে মহাপ্রড় 
বব বাব বলিরাছেন £-- 


হধে প্রড় কহে শুন স্বরূপ বাম বাষ। 
নাম সংকীত্তন কলৌ পবম উপায় ॥ 
সকীর্তন-ষজ্ঞে কবে ক আবাধন। 
(সইত স্থমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 
শাম, বিগ্রহ, স্ববপ, তিন একবপ । 
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দবপ ॥ 
কলিযুগে নাম পে কুষ্ণেব অবতাব । 
নাম হৈতে হয় সর্ব জীবের নিম্তার ॥ 


কেবলমাত্র নাম জপেই জীব সর্ব সিদ্ধি লাভ কবে--জপাহ 
সিদ্ধিজ্জপাৎ সিদ্ধিজ্পাৎ সিদ্ধিনসংশয়ঃ । এই নামে সকল দুরাগ্য নষ্ট 
হয় এবং সকল ভযে অভয় প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই নাম ধন্ম 
প্রচাবোদ্দেশেই মহাপ্রভ সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়াছিলেন। শ্ান্তিপুর হইতে 
পুক্ষোত্তন এব" তথ! হইতে দাক্ষিণাত্য এবং পৃথিবীর বছদেশ ভ্রমণ 
করিয়া! প্রস্ভু এই মৃহামহিমান্থিত নাম-মাহাত্মা প্রচাব কবিয়া জীবকে 
জীবনুক্ত কবিয়াছিলেন। প্রেমোন্মাদ প্রভূ যে গ্রাম দিয়া গমন 
কবিয়াছেন, সেইখানকাব লোকসমূহ তাহাব অপরূপ বূপলাবণ্য দর্শনে, 
ত্রাঙার শ্রীমুখেৰ মধুব হবিনাম শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া কাতবভাবে তাহা 
নিকটস্থ হইলে চৈতন্যদেব তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিয়। শক্তি সঞ্চার 


২২ 


নঢেদর নিমাই! 


বঙত? সংকীন্তন কবিতে অনুমতি দিলেন। তাহাবা নিজে বান্তনানন্দে 
ন।ভিয়। গ্রামে গ্রামে এই সংকীত্তন-মৃগ্ধ ছভাইয। কত পাপী তাগীকে যে 
“ঞণৰ কবিতে লাগিল-তাহাব ইয়ত্তা কে করে ? 

মহা প্রত শ্রীচৈতন্যদেব খন পৃথিবীব নানা স্থানে প্রেমপম্ম শ্রচাৰ 
+%ায়। গোদাবরী তীবে স্ান সমাপন কব কুষ্জনান জপ করিতেছিলেন, 
তত সম্য কাযস্থনরপতি খামানন্দ খা তথায় উপস্থিত হইলেন । 
ণ মানা চৈতন্য অবতাবেব কথা শুপিয়াচিপেন--ধাঁর খবি বরিয়া এত 
দিন ধখা পান নাই। আজ অপরূপ সৌন্দধ্য বিভাবিত এহ পপ্যাসী-ৃদ্্ি 
দেখিষা তাহার আব চিনিতে বাকি বহিল না, বাজা তাহা পদতলে 
গাডণেন। প্র তীহাকে উঠাইয়া বৃষ্চনাম কবিতে বলিলেন এব" 
এাহাথ পৰিচয় লহবাধ জন্য জিজ্ঞাসা কবিলেন -“ভ্ুমিই কি বায় 
বাখ[নন্দ ৮৮ 

বাজ অতি বিনীত হইয়া করযোডে বলিলেন-_“আজ্জে, আমিই 
দাখাগ্দাস হীনমতি ভক্তীধম 1” 

১তন্তদেৰ তাহাকে আলিঙ্গণ দান করিযা বলিলেন-_-“সার্ধভৌমের 
খে তোমাব কথা শুনিয়া তোমাব সহিত দেখা করিবাব ইচ্ছা 
ইভয়াছিল।” 

বামানন্দ বায় একজন ভাগবতোত্তম ঈশ্বর তত্বজ্ঞ ব্যক্তি । চৈতন্যদেব 
তাহাব নিকট ভভ্তি-তত্ব-বিষয়ক নানাবিধ তত্ব শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন 
কবিলেন। রায় বামানন্দ বলিলেন-_“প্রভু স্বয়ং যখন ভক্তিরস রসিক 
প্রেমাবতাব, তখন আপনার আমি নিকট কি তত্ব প্রকাশ করিব? 
আমাব কি ক্ষমতা যে, আপনার চিত্ব-স্থথকর বিষয়সকল বিবৃত করি ।” 


১৫ ২২৫ 


নদের নিমাই? 


প্রত বাঁণলেন--পভক্তেব নিকট ভক্তিতত্ব শুবণ কবিতে আমাৰ 
বড সাব। জগতে জীবের প্রার্থনীয় স্ব কি, তুমি তাহা প্রবা* 
কবিয়। বল।” 

বামানন্দ অতি বিনীতভাবে বলিলেন--“প্রক্$। বিষুদ্ভক্তিই জীবের 
প্রার্থনীয় এব" শ্বধন্মে থাকিলেই তাহ! পাত হইয়! থাকে ?” 

হু বলিলেন--“উহা৷ বাহিরেব উপায় , উহা! অপেক্ষা আর৭ কিছু 

নিগুঢ তত্ব প্রকাশ কব।” 

বামানন্দ বলিলেন--*শ্রী$ষে সকল প্রকার কম্ম সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ 
সাধনা । গীতায় ভগবান বলিয়াছেন £-* 


“যৎ কবোষি যদগ্নাষি যজ্জুহোষি দদাসি যং। 
যৎপস্তান্তি কৌন্তেয় ততৎকুরুম্ব মদর্পণম্‌ ॥” 


প্রভু বলিলেন-_“উহাও বাহ, আরও কিছু উতৎকুষ্টতর উপায় বল।' 
বামানন্দ গীতাব সেই সার কথা বলিলেন :_ 


“সর্ধবধন্মান্‌ পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয্ামি মা শুচ: 1, 


প্রভু বলিলেন__“আবও কিছু উচ্চে উঠিতে পাব কি ?” 

রামানন্দ ভক্তি শাস্ত্রে স্থুপণ্ডিত। তিনি বলিলেন--“জ্ঞানমিস্া 
উক্ভিই সার। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন লাধকগণ ভগবান অচাতের 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পুজা করেন, অথচ সকল বস্ততেই ব্রহ্ম দর্শন কবিয়! 
থাকেন-_ইহাই লাব তত্ব 


২২৯৬ 


নদের নিমাই । 


চৈতন্থ বলিলেন__“আরও কিছু উচ্চ বলিতে পাপ কি?” 

বাধ বলিলেন-_জ্ঞানশুন্ত ভক্তি তবে সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 

পর্ন বলিলেন-_-“ইহা কতকটা বটে, তবে আরও বেশী যদি উপলব্ধি 
বিষা থাক, তাহ! হইলে প্রকাশ করিয়। বল।” 

বাধ বামানন্দ বলিলেন--"তবে প্রেমভক্তিই মুলাধার, ইহাব তুল্য 
বকিছু নাই। যেসকলনিষ্কামী ভক্ত প্রেমভক্তির দ্বাব! ভগবানে 
ম্ম-সম্প্পণ করিয়া পবমানন্দ লাভ কবেন, তাহাদের সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বং ইহাই গোপীদের শাস্তভাব।” 

প্রভু বলিলেন-_-“ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী কিছু নাই ?” 

রায় বলিলেন_-“তবে দাশ্ত প্রেমই সকলের সার! তিনি প্রভু, 
ঘি দাস--এই ভাব ভক্তের প্রাণে উদয় হইলে আর তাহার অভাৰ 
*সেব? প্রভু! ছলন! পরিত্যাগ করুন, বলিয়! দিন--কবে আমি 
তামার সেবায় নিম্মল হৃদয় হইয়। তোমাতে মলিয়া থাকিব ?” 

মহাপ্রভু রামানন্দের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়! 
লিলেন__“রামানন্দ, আরও বল।” 

রামানন্দ বলিলেন__“্তবে সথাভাবে সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই 
[োবেই ভগবান অঞ্জনের রথের সারথি হুইয়াছিলেন--প্রীবন্দাবনে 
জীগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াও পরিতৃক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
ই প্রেমই অতি ছুল্পত নয় কি?” 

শ্রীচৈতন্ত যেন তাহা'তেও তৃপ্ত হইলেন না দেখিয়া, রামানন্দ 
লিলেন--পবাৎমল্যভাব তবে সকলের শ্রেষ্ঠ! মা যশোদা যে ভাবে 
'গবানের ভজন! করিতেন ?” 


স২ই৭ 


নঢতদর লিমা । 


প্রভু বলিলেন--উিহ| উত্তম বটে, তবে ইহাব উপবে আব কিছু 
আছে কি 2? 

রামানন্দ বলিলেন--“তবে মধুর ভাব। এই মধুব ভাবে বজজ- 
গোপীগণ তোমাকে বীধ্িযাছেশ। ব্রজগোপীদের মত অহিতুকী প্রেম 
আর কাহারও নাই , নিজের সুখবাঞ্ধা বা কোন কামনা নাই, ভগবানকে 
স্থখী করিবার জন্যই তাধার| সব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন প্রেম 
সাধনা আর কোথাও নাই 1” 

শ্রীচৈতন্য পামানন্দের মুখে ব্রজ-গোপীগণেব প্রেমের কথা শুনয়' 
আনন অধীর হইয়া নৃত্য কবিতে লাগিলেন। প্রভুর তাগুব নৃত্য 
দেখিয়। বায় রামানন্দ বলিলেন--“প্রভো । নারাধণ যেমন ব্রঙ্মগাকে বেদ 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন, তুমিও সেইবপ আমার চিন্তে নিজ শক্তির প্রেরণ! 
করিয়। বাধাকুষ্ণ তত্ব শ্রবণ করিলে । এক্ষণে রূপা কবিয়া আমাব প্রতি 
প্রসন্ন হএ |” 

প্রভূ বলিলেন--“তুমি ভাগবত, সকল বস্বতেই ইষ্টদর্শন করিয়া খাব ৷ 
তোমার অজানিত কি আছে রামানন্দ!” 

রামানন্দ বলিপেন_+প্রভো । আর কেন, মায়া ছাড়। তুমি মে 
কে, তাহ! আমি চিনিয়াছি ; এক্ষণে আমার প্রতি রূপা কর।” 

তখন প্রভু হাসিতে হাসিতে ভক্তশরে্ঠ রামানন্দ রায়ের হাদয়- 
সিংহাসনে বাধাকষ্ণ যুগল মুত্তিতে দর্শন দান করিলেন। ভক্তপ্রধান 
রামানন্দ ইট্টমৃত্তি দেখিয়া! চরণে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। ভক্তগণ সকলে 
প্রাণ ভরিয়! জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । 

এইরূপে শ্রীচৈতন্ত দেশকে ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন! 


২২৮৮ 


নঢদর নিসাই। 


থাহা চায়-যাহা পাইলে জদয় সন্তষ্ট হয়-_অন্বর্ধামী মহাপ্রভু 
শ্বীচৈতগ্ত তাহাকে তাহাই দেখাইতে লাগিলেন। মুসলমান বাজাৰ 
খব্ণ প্রভাপে, হিন্দুপন্মেব তথা বৈষ্ব-সম্প্রদায়েখ দুর্গতিব দিনে 
[পেবা আতন্মহাবা মানবকে তিনি ভক্তিপথেব পথিক কবিয়া, সমস্ত 
সারতে ভক্তিব বাণ ভাকাইয! দিয়াছেন। তাহার ধশ্মের প্রধান 


কণ্ঠব্য ছিল +-- 
তপাদপি স্বণীচেন তরোবিব সহিষ্ণুনা 


অমানিনা মানবেন, কীর্ভনীয় সদা হবিঃ ॥ 


₹ণেব মত নুনীচ হইয়া আর্তের সেবা, জীবে দয়া প্রদর্শন না করিলে-- 
»বিনামে কচি হয় না। যেখানে অহঙ্কাব_-সেইখানেই কার্যহানী। 
'অতস্কাবীব ধর্ম হয় না-_তাহাব কখন মুক্তিলাভ করিতে পারে না। 
এথানে দীনতা-_সহিষ্ণতা, সেইখানেই ধম্ম বিবাজমান। এইজন্ 
পাগুব-জননী কুস্তিদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট দীনতাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
এই দীনতা-হীনতা এবং দরিদ্রতা থাকিলে, সদাই ভগবানকে মনে 
পড়িবে। তাই ধর্দ উপাঞ্জনে অহংভাব পবিত্যাগ কবিয়! দীনতার 
আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। 

অহঙ্কাবী রাজা, ব্রাহ্ষণ ও পণ্ডিতের মুক্তি নাই; তাহার! মুক্তি- 
“থেব পথিক হইতে পারে না। রাজ! ধনেব অহঙ্কাবে মত্ত, ব্রাহ্মণ 
ধন্মের অহস্কারে মত্ত এবং পণ্ডিত পাগ্ডিত্যের অহস্কারে মত্ত বলিয়া 
ভাহাবা অস্তিমে উত্তমাগতি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ 
কবিতে পারে না। এইজন্ত শাক্যসিংহ রাজপুত্র হইয়াও জীব-সেবার 
হন্য--তাহাদের ছঃখকষ্ট মোচনের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসী 


২২২২৪ ৭ 


লতদর নিমাই । 


হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছ| কৰিলে সমস্ত ভোগৈশর্য্য কবতলগত কাবিন 
পাবিতেন, কিন্তু ধর্েব জন্য এমন উতৎ্কট বৈরাগ্য যে, এই সকণ 
বিষয়ে একেবাবে জলাঞ্জপী দিষা তিনি ভিখারী সাজিম়্াছিলেন | 
শ্রীচৈতন্থ পপ্ডিতা গ্রগণ্য--জগতেব অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইচ্ছা! ববিণে। 
কিনা কবিতে পাবিতেন” ভোগ-বিলাসে, জাগতিক উন্নতিব পথে 
তিনি মনে কবিলে সকলেব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কবিতে পারিতেন 
বিশ্ব ম্ত্ত্যবাসী জীবের জন্ত তাহাব প্রাণ এমন কিয়া উঠিল-_হৃদয 
এমন শোকাবেগে আকুল হইয়া উঠিল যে, এত মান-সম্রম--এত 
বিলাস-আয়াস--এমন লক্মীস্ববপা সৌন্দয্যম্যী যুবতী ভার্য্য1--এমস 
প্রেহ্ময়ী জননী-_-এমন শান্তিময় আবাস-ভবন ছাভিয়া তিনি ভিখাবীব 
বেশে লোকের দ্বাবে দ্বারে ঘুরিয়া, ভুবনপাঁবন হরিনাম বিতরণ কবত" 
জীবের পরকাল নিস্তারের উপাষ বিধান করিতে লাগিলেন। স্বয়ং 
 শ্রীহরিব অবতার হইয়া হরিনামে পাগল হইলেন; অশান্তি-গবলে 
৷ অমৃতের অিপ্ধ-সিঞ্চন প্রদান করিয়। পৃথিবীকে স্বগের মধুরতায় পৃণ 
ঘারিয়া দিলেন। ভক্তগণ অকুলে কুল পাইয়া ধন্য হইল। 


২০০ 








ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


হরিনাম। 


হবিনামামুত-সিন্ধু মন্থন করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্য নামে তরণী 
শহম। ডাকিলেন--“আয় পাপী, তাগী, ব্যথিত, মৃন্মাহত জীব--বে 
কোথাষ আছিস্‌ আয; আমি হরিনামেথ তবী আনিয়াছি, অবহেলায় 
বে ভবাদ্ধী পারে যাবি আয়!” পাগলপারা শ্রীচৈতন্য দিশাহারা 
হইয়া নীগাচলে সমুদ্রের তীরে কেবল ডাকিয়। বেডাইতেছেন আব 
লোকেব হাতে ধরিযা--বুকে কবিয়া অজবুবে কীদিয়া বলিতেছেন--. 
“বল ভাই! হবি হরি বোল, রুষ্ণ রু্ণ বোল। জীব ! এ তরণী আরোহ্া 
কবিয়৷ পাবে যাষঈটতে হইলে কডি দিতে হয় ন।, মুখে কেবল ভারিধ্বমি' 
কবিলেই এই নাম-তরনী তোমাকে অবহেলায় বৈকুণ্ঠের দ্বারে 
যাইবে । কলির মানব ! ভবের মায়াতে তুলিয়া এমন স্বযোগ-সৌভা 
ত্যাগ করিও না) এই ছুর্লভ মাঁনবজন্ম লাভ করিয়! হরিনাম করিতে 
অবহেল| করিও না। ভাই! মধৃব হরিনাম নিজে কর, পরকে করিতে 
বল, অবিরল এই হরিনাম করিয়া হুরিময় জগৎ দেখ। ভাই। 
বীরক-্ষটীক প্রভৃতি বছমূল্য ধনরত্ব বত্বু করিয়া রাখিয়। কি হইবে? 
তাহ। ত পরকালে তোমার সঙ্গে যাইবে না; সেই ছুগ্গম পথে ইহারা 
তোমাৰ কোন প্রকার সাহায্য করিবে না। সেই পরমরতন নিত্যথন 
হরিনাম বরং হ্বদয়-মন্দিরে যত্তে তুলিয়! রাখ, যাহা তোমার ইহ-পরকালে, 
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সম্পদে ৪ বিপদে সমান ইষ্টকাবক ভইবে। নামী হইতেও নামেখ 
মাশাত্য বেশী, তাই প্রত শ্রীচৈতন্য আজ নিজে হবিনাম কবিয়া পাগল 
স্ঈরাছেন , অতঙ্কাব মাৎসধ্য ত্যাগ কবিষা, নীলাচলেৰ সকণ স্থানে__ 
সকলেব শিকট কীর্তন কবিয়। বেডাইন্ছেন। ছোট বড, ও্র-অভঘ, 
দীন দু'থী ভাভাব জ্ঞান নাই, খেখানেই হবিধ্বশি- শ্রীচৈতন্য সেইখানেই 
খমন কবিধা নত্যে বত হইতেন। সকলেই তাহাকে বেডিযা আকুল 
কে বলিতেছেন--"নাচেবে গৌবাঙ্গ নাচে সকীর্তনেব মাঝে । প্রত 
নাচিতেছেন, সময়ে সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইয়া 
পড়িতছেন , চক্ষেব পলক নাই, কিন্তু অধবোষ্ঠ মু মু নডিতেছে 
নাম্গানে যেন তাহাদেব বিবতি নাই | এমনি কবিয়া নাম না করিলে 
কি সাধনা হয়? 

যেখানে সংকীর্তন হইতেছে, সেখানেই জীবের চৈতন্তোদয় হইতেছে, 
তাই তাহাবা নামে উন্মত্ত হইয়াছে । তাহাব উপর স্বয়ং চৈতন্যদেব 
জগতের যাবতীয় সজীব লইয়া যখন স-কীর্তনেব প্রাণৰপে তথায় 
আত্মাহারা হইয়া নামরসে গলিয়া যাইতেছেন, তখন সেই প্রেমেব আতে 
যে পভিতেছে-_হাজাব কঠিন হৃদয় হইলেও মে না গলিয়া থাকিতে 
পাবে কি? জগতেব আত্ম--প্রাণবপী স্বয়ং মা প্রভ দ্বব হইলে শিশ্তগণ 
যে দ্রব হইবে, তাহাৰ আর বিচিত্র কি? 

ভগবান নিজের নামে নিজেই গলিয়া যান। একদিন বৈকুগ্ে 
কগ্রবান মহাদেব সিদ্ধিদাতা গণপতিব সহিত খোল কবতাল সংযোগে 
প্রাণারাম কীন্তন কবিষ। প্রভুকে এমনি গলাইযাছিলেন--এমন ভাবে 
মুগ্ধ কধিয়াছিলেন যে, আজও তাহাব কীর্তি জগতীতলে অতুল! 
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দেবাদিদেবের মুখে হরিনাম শুনিয়া শ্রীহরি এমন বিগলিত হইয়াছিলেন 
ব তাহাতেই পণ্িতোদ্ধাবিণী জীব-নিস্তাবিণী মা জাহুবীর উৎপত্তি 
₹ইমা আজও পতিত-জীবেব গতিমুক্কি প্রদান করিতেছেন। ধেখানে 
হরিনাম হয়, সেখানেই যে চৈতনাময় পুণ্ব্রঙ্গ শ্রীহরি স্বয়ং উপস্থিত 
বাকেন; তিনি হরিভক্ত নারদকেও আই প্রাণ খুলিয়া অভয় দান করিয়! 
বলিয়াছিলেন--“নারদ ! কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাদের ছাডা নই 1” 


, নাহং ভিষ্ঠামী বৈকুষ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদভক্তা বন্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামী নারদ ॥ 


ভগবানের শ্রীমুখ নিঃগ্ছত এই প্রতিজ্ঞ-বাণীর কি কখনও অন্যথ! 
হয? তাই প্রভু চৈতন্য অবতারে স্বয়ং সংকীর্তনের মাঝে পহরিবোলে 
আমার গৌর নাচে-_নাচেরে গৌরাঙ্গ নাচে” বলিয়া তাখৈ তাখৈ ভাবে 
নাচিয়। ধরাতল কম্পিত করিতেছেন। 

একদিন ভক্তবার রাজা প্রতাপরুদ্রের চৈতগ্ত মন্দিরে সংকীর্তনের 
আয়োজন হইয়াছে । ভক্তবর প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যকে পু্ব্রন্ধ ইষ্ট- 
দেবতা জ্ঞানে তাহার মুত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মন্দিরে স্থাপন 
করিয়াছেন। শ্রীপাঠ নবদ্বীপ হইতে বনু ভক্ত আসিয়া সময়ে সময়ে 
প্রতাপরুত্রের প্রতিষ্ঠিত এই মৃত্তির পুজা করেন এবং ভোগ দিয়া প্রসাদ 
পান; আর রাজা! শ্বয়ং ত সমঘ্ত বিষয়কণ্ম ছাড়িয়া দিয়া এ পথের পথিক 
হইয়াছেন। মুক্তিকামী রাজা মুক্তির জন্য অতি দীন-হীনের মত দরিদ্রের 
সেবা করিতেছেন, যাবতীয় বৈষ্ণব-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইয়! মহা প্রভুর 
পৃজায় রৃতিমতি স্থির করিয়াছেন। আঙ্জ এই ভক্ত-সন্মিলনীতে মহা প্রভুর 
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পদাপণ হইবে, তাই সকলেই কবযৌডে দধগীয়মান , প্রন্র ভাবে গদগদ 
হয়া আপন বাসগৃহ হইতে হেলিতে ছুলিতে বাহিব হইয়াছেন । 

এমন সণৰ দেখ। গেল যে একটা চগ্ডাল লগুড লইয়৷ একট। কুকুবেন 
পণ্চাৎ পশ্চাৎ, খাবমান হইতেছে, অন্পর্শীয বুকুব প্রাণভয়ে ভীত 
তা চৈতগ্তদ্েবেব পদতলে আসিয়া! লুটাইয়। পভিল। সে কথা কহিতে 
জানে না, তথাগি। তাহান তাও চকিত ন্য়ন--তাহাব আকুলি-বিকুপি 
পদ্লেহন দেখিব[, ভগবান শ্রীচৈতন্ত তাহার মনের শাব, প্রাণেব ভষ 
(বদনা বঝিতে পাবিয়। আহাকে বুকে আববিয়। ধবিলেন , *অভয় গরিষা 
তাহাণ গাত্রে কোমল হগুপদ্ম বুলাইয়া শীতল কবিতে লাগিলেন । 
জীব-জীবন প্রভু তস্তে প্রাণ আজ নিৰষ্ট জীব কুকুবেব ছুংখে 
গলিয়া গেল। 

ইত্যবসবে চগ্ডাল লাঠী হস্তে চৈতন্তের নিকট আসিয়া বণিল-_ 
“এ সাধু! তুমি সাধু হইয়া বিষ্ঠাভোজী কুকুরকে স্পর্শ কবিয়াথ? ছাভিয়। 
দাও, আমি উহাকে মারিয়া ফেলিব। ও আমার প্রাণে বড় দাগ! 
দিরাছে, আমীব বাডা ভাতে ছ।ই ধিয়াছে--সমস্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। 
এই মধ্যাহ্‌ সময়ে আব আমার উপায় নাই, তুমি ছাড--আমি উহাকে 
দেখিব |” 

কুকুরটা সেই লগুড হস্তে যমসম ঘাতককে দেখিয়া থর থর কীপিয়! 
আবও দুঢভাবে চৈতন্তের কোলে লুকাইতে লাগিল। প্রতু বলিলেন__ 
“ঘাতুক' এই দিব! ছিপ্রহবের সময় সকল জীবেরই ক্ষুধার উদ্রেক 
হয়। তুমি অন্ন রাখিয়াছিলে--ও বুদ্ধিহীন জীব, ন! বুঝিয়! খাইয়া 
ফেলিয়াছে, আহার ত উহারও দরকার? তবে তোমাৰ আহার হছ 
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নঢেদের নিমাই! 


নাই । আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এ বাডীতে চল-_তোমায় 
চব্য চৃষ্য-লেহা-পেয় দিয়! আহাব কবাইব ।” 

চগ্ডাল মনে কবিল--চৈতন্য বুঝি সামান্য ভিখাবী , বাজবাডীতে 
ভিক্ষা কবিয। আমায় খাওয়হবে। সেই কোথায় খায় তাব ঠিক নাই, 
শব উপব আবাব আমায় খাওয়াইবে। চগ্তাল বাগত স্ববে বপিল-- 
“আব বুজককী কর্ডে এবে ন।, তুমি ছাডমামি ওব প্রতিশোধ লইব |” 

শ্গবান শ্রীচৈতন্ত বলিলেন- না ভাই, ৪ নখন আমাৰ শবণাপন্ন 
হইয়াছে, তখন আমি উহাকে কিছুতেই ছাঁডিব ণা। ঘদি এতই আক্রো* 
হইয়া থাকে, তবে উচ্ধাব প্রাণ বিনিষয়ে আমাব প্রাণ গ্রহণ কব ।৮ 

চগ্ডাল তখন ক্ষুৎপিপাসায় অন্ধ হইয়াছে , সে ঝুঝিতে পারিল ন। 
যে, আত্তেব সহায়-হীন কুকুবেব বন্ধু এই মহাপ্রাণ মানবটা কে। 
আর চগ্ডালেব এমন স্থরুতিই ব| কোথায় । সে রাগান্বিত হইয়। সজোবে 
প্রভুব দেহেই আঘাত কবিল, শ্রীচৈতন্যেব সৌণাব দেহ ফাটিয়া 
বক্তত্ত্রোত বহিতে লাগিল। তথাপি নিরভিমান-_-সভিষ্লুতাব প্রত্যক্ষ 
অবতাব প্রভুব মনে বাগেব কিছুমাত্র আবির্ভাব হইল না। পক্তধার। 
বহিতেছে, তথাপি প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_-“ভাই ঘাতুক 
প্রতিশোধ লওয়! হইয়াছে ত, এইবার জীবটাকে ক্ষমা কর। উহাকে 
উহার গন্তব্য স্বানে যাইতে দাও-_-আব হিংসা করিও না।” 

প্রভুর মলিনত হীন হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া চণ্ডাল স্তত্তিত হইল , জীব- 
নিম্তারণ প্রভুর আকর্ষণী শক্তি এবার চণ্ডালের কঠিন প্রাণ আকৃষ্ট করিল । 
সকলেরই একটা সীমা আছে, পাষাণ হ্বদয় চগ্ডালের বাগ হইয়াছিল, 
কিন্তু জীবের প্রতি প্রভুর অপরিসীম দয়! দেখিয়া সে আর থাকিতে 
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অঢদর নিমাই । 


পাবিল নাঁতাহাব ক্ষুধা তষণ খুাবয়। গেল। পে গ্রভৃব চবণওলে 
পড়িয়া! বলিল-_-কে ভুমি দয়াময় ! মান্ুষ'ত নয়, নিশ্চয়ই দেবতা । 
নতুবা বিন। অপবাঁধে এত নির্যাতন কি কেহ সহিতে পাবে ৪ শ্রভু? 
আমার মোহ দুচিগাছে , কোন্‌ মহাপুরুষ তুশি, জগতের হিতে জন্য 
এমন সাধুৰপে অবতীণ হইয়াছ ৷ আমাৰ অজ্ঞান অন্ধকাবময় জীবনে 
পথে এমন জ্ঞানালোঞ ছডাইতে বে তুমি আপিয়াছ প্রভু! পায়ে পড়ি 
ক্ষমী বব, আমি অতি অকাত--অধম-হীন চগ্ডালজাতি। কিসে 
পবিভ্রাণ পাবো-কিসে তোমাৰ মত হবে, আমাকে বলে দাও প্রভ় 1” 

শ্রীচৈতন্যেব উদাব হৃদয়ে প্রেমের উৎস উতসাবিত হইল, [ঙনি 
পদে পতিত চগ্ডালকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন_-“বৎস। আজ 
তোদেব জন্য দানহীন আমি মুক্তির সম্বল হবিনাম আনিয়াছি, পবিত্রাণের 
ভাবনা কি বাপ। বদন ভরে বল, হরি হরি বোল--ভবন মল 
হরি বোল।” 

ঘাতুক শ্রীন্গবান চৈতন্তেব বান্ধ ঝেষ্টনে বেষ্টিত ইইয়া, অগাধ 
প্রেনভরে দুই বাছ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল--“কে কোথা আছিম্‌ 
দেখ, আজ গোলকের হবি ভূলোকে এসে, তোদেব জন্য হরিনাম 
বিলইতেছে। আয--নেচে এসে বল, প্রেমে গলে বল--হরিবোল ।” 

নিত্যানন্দ বাজবাটীতে বিবাট সংকীর্তনের আয়োজন শুনিয়া 
আজ নীলচলে আপিয়াছিলেন। সেদিন যে দরজী প্রভূব ষডভুজ মৃত্তি 
দেখিয়াছিল, সেও আজ সংকীর্তনে যোগদান করিয়। প্রভুর মহিমা 
কীর্তন করিতে আসিয়াছে । নিতাই ও দরজী প্রভুর আগমনে বিলম্ব 
দেখিয়া! আগ্বাভাইয়া তাহাকে লইতে আদিভেছেন। এমন সময় পথে 
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নদের নিমাই । 


প্রচ্চব প্রেমলীলা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন-_পচৈতগ্ঠ অবতাবে 
জাবোদ্ধাবেব জন্য নির্যাতন সহা কবাই বৃঝি বিশিষ্টতা » জয় মঠাপ্রভূ 
শ্রাকষ্ট চৈতন্তেব জয়, আঙ্গ প্রহু জগাই-মাবাউযেব মলা আবও একজন 
মশাপাপী অধম চগ্ডালকে আলিঙ্গন দিয়া নিজেব মহা-ম$ & পবিবদ্ধিত 
কবিলেন। পন্ত 1 ধন্য দযাব ঠাকুব জ্রীগৌবাশ 1” 

প্র চগ্ডালকে বাঁজসভায় সপ্কীননে খোশদান কবিতে অন্ঠমতি 
বব্লেন। বাজবটাতে মাইতে চণ্ডাপের সাহসে কুপাম না, "স যাইবাব 
জন্য প। বাডাইতে পারিল না, কাবণ সে জানিত যে, প্রনব প্রতি 
তাহাখ তাঁডনাব কথ! জানিতে পারিলে তাহা আব শিস্তাব থাকিবে না, 
ভাই সে যাইতে অস্বীকাব কবিল। প্রভূ বলিলেন-_পভাই ! চণ্ডালে 
কোল দেওয়া_-তাহাঁব সহিত মিত্রত। ববা, আজ আমাব নৃতন নয , 
তত্তাবতানে গুহক চণ্ডালই আমাৰ প্রধান বন্ধু ছিণ। ভাই চগাল। 
তুমি আমাব মিতার স্বজাতি, তবে আবাব পর হইতেছ কেন?” 

চগ্ডালেব জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে তাহা নয়নে দরবিগলিত 
প্রেমধারা বহিতে লাগিল, অন্তাপ-অশ্রজলের প্রবল প্রবাহে নে 
অন্ভিষিক্ত হইল। প্রভু তাহাকে পতিতপাবন হরিনামের পবিত্র 
প্রেমজলে ধৌত করিয়৷ নিষ্পাপ করতঃ সভাব ষখ্যস্থলে লইয়া গেলেন । 
বাজা, বাজ-সভাপপ্ডিত প্রভৃতি মহা মহা র্ীগণ প্রভুর এই মহ'ওক্তকে 
আলিঙ্গন দান কবিয়া হবিনাম সংকীর্তনের বিরাট আয়োজন কবিতে 
লাগিলেন। 

বহুলোক সমাগম হইতে লাগিল । আজ এ বিরাট স"কীনত্তন কবিতে 
লোকবিচাব নাই; অধিকারী-অনধিকারী ভেদ নাই। হরিনাম সাধনে 
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নঢদর নিমাই ? 


মকলেরই সমান অধিকার । তুমি পাষগু, তুমি পাতকী, জ্ঞান-যোগাদির 
অধিকার তোমার নাই বলিয়া নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। 
পাষগু-দলন, পাপী-নিস্তারণ এই নাম-_ প্রাণ ভরিষ্ষা! উচ্চারণ কর-_ 
দেখিবে, দেবছুর্লভ-আনন্দ-নিকেতন স্বর্গরাজ্য তোমার নিকট হইয়া 
আসিবে । তুমি অবহেলা করিয়া! অথবা অশ্রদ্ধার সহিত যদি “হরি” এই 
দবক্ষর যুক্ত নামটা অল্পক্ষণ উচ্চারণ কর--তাহা হইলে তোমার সমস্ত 
পাপ তাপ নষ্ট হইবে । তুমি জন্মজন্মান্তরের বহুতর ছুক্কৃতি ভারে কাতর 
হইলেও, এই নাম সেই সমস্ত কাতরত। নষ্ট করিয়া তোমায় অসীম শাস্তি 
সলিলে অবগাহন করাইবে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক 
তাপঞ্জয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের এমন মহামহৌষধ আর নাই। 
নদীয়াবতার শ্রীচৈতন্য জীবের মুক্তির জন্য এই আয়াসলভ্য সরল পথ 
আবিফার করিয়া, জীবকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছেন। প্রভু নিজে 
নামী হইয়া নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। কলির মানব! 
তুমি আক্গ ধন্য হইলে! | 
পূর্বে স্বর্গেমর্তে হরিনাম-কীর্তন প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এমন 
রমভর। নগর-কীর্তন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই দেশে প্রচারিত 
হইয়াছে । সদলবলে নগরে নগরে গমন করিয়। প্রভু জীব উদ্ধার 
করিতেন--দেশের আধিব্যাধি বিনাশ করিতেন-_-লোকের প্রাণে শাস্তি 
স্থধাধারা ছড়াইয়! দিতেন বলিয়া তাহার কীর্তন নগর-কীর্তন নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । প্রভু নিজে এই দলের নেত! হুইয়৷ অতি 
দীনহীনের মত নগরে নগরে ফিরিয়া, অযাচিত ভাবে এই অমূল্য হরিনাম 
বিলাইয়া আসিতেছেন। রাজা, মহারাজা হইতে অতি দীন-দরিজ্রের 
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নদের নিমাই! 


কুটাব পর্যন্ত প্রভু পদব্রজে নামগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ 
কবিতেন। পূর্বে আমাদের ধণ্ম-প্রচার কাধ্য ঘুবিয়া ফিবিয়া নগবে 
নগবে কবিবাব প্রথা ছিল না, বৈদিক যুগে নৈমিষাবণ্য প্রভৃতি পবিত্র 
আত্রে খষিগণ সমবেত হইয়া সত গোন্বামীব মুখে ধশ্মকথা শুনিতেন। 
ভীবপব বেধিতে বসিয়া ব্রাঙ্গণগণ গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাথা কবিতেন 


এবং কথকতা কবিয়াও অনেক পত্ডিত ধশ্মকথা প্রশাব কবিয়। গিয়াছেন। 
কি বক্তৃতাদি দ্বাবা প্রচার-কাধ্য বা কীর্ভনানন্দ দ্বাবা মুগ্ধ করিয়া নামে 
কচি আনয়ন কব! কেবল শ্রীচৈতন্য মহা প্রতুই প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন। 
বঙ্গ ভাষার পুষ্টিসাধন মহাপ্রভু শ্রীচৈতনে/র সময় হইতেই বিশেষদূপে 
ংসাধিত হইয়াছিল এবং শ্রীচেতন্যই বঙ্গভাষাকে পরিমার্জিত করিয়া- 
[ছলেন। তাহার পবৰ হইতে এদেশে বহু রুতবিগ্য পণ্ডিত ও কবি 
গন্ম গ্রহণ করতঃ, ভাষা-জননীর সেবায় প্রাণপাত করিয়া আজ ত্তাহাকে 
সমগ্রদেশে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন! 
প্রভূ হরিনামে যে অমোঘশক্তি প্রদান কবিয়। উদ্বোধিত কবিয়| 
গিয়াছিলেন, পববস্তী কালে অনেক বৈষ্ণব-কবি তাহাদের কাব্যে 
সেই অমিয় মধুর নাম্‌ লিপিবদ্ধ করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন-_দেশকে 
ধন্য করিয়াছেন। 
শ্রীচৈতন্য নগর কীর্ভনে অবভীণ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া নামগান 
করিতেন। প্রত্র মুখে সে নাম যে শুনিত, সেই আত্মাহার! হইয়া 
নামবসে মজিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা ভূলিয়| যাইত, গৃহ-সংার ছাভিয়। পাগলের 
মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। ভবভয়ে ভীত, ছু:খ*সম্তাপ-সন্তপ্ত 
জীব কিসে নিস্তার পাইবে-_ছুস্তর ভব-জলধী উত্তীর্ণ হইবে, তাহার 


২২৩৯ 


নঢ্দর নিমাই | 


চিন্তায় ব্যতিব্যত্ত হইত। চৈশতন্য-চরণে পড়িয়। যখন তাহার উদ্ধারের 
উপায় জিজ্ঞাসা করিত, তখন তান নাচিয়া গাহিয়। বলিতেন--“ভাই । 
ভয় কিসের? ভবজলধি গোম্পাদের ন্য।য় উত্তীণ হইবে-_একবার প্রাণ 
ভখিয়া। নাচিয়। গাাহয়। বল--হরি হরিবোল ।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্নযঠাপীর বেশে কটাতটে পামাবলী কীধিয়া-_গলাধ 
হরিনামের মালা পখিয়] প্রেমচকিত নয়নে উচ্চ সংকীত্তন করিতেন, তখন 
সকলে দেখিত যে, প্রেমের গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকষ্চচৈতন্যক্ূপে জীবের 
উদ্ধার সাধন কবিতে মন্তে অবতীর্ণ । তাহার এ নাম-বাস্তবিক ভবার্ণব 
উদ্ধারের অুরণীং [তান ক্ণখার প্পে ধাড়াউযা জাবকে অবহেলায়-_এই 
ভীষণ আবর্ত-সঙ্কুল মহাসাগর উত্তীণ কিয় দিতে ছেন। 

মহাপ্রভু দলবল পইয়া নানাস্বানে নাম প্রচাব করিয়া দেশ উন্মত্ত 
করিয়া তুলিলেন ; হরিনামের রাতে দেশ ভাপিয়া যাইতে লাগিল। 
ধশ্মের যেমন গ্রানি উপস্থিত হইয়াছিল--মানব যেমন ধম্মভাঁব পরিত্যাগ 
করিয়া অধাশ্মিক পশুরূপে পরিণত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর পায় সেই 
দেশ, সেই দেশের মান্থষ আবার তেমনি ধশ্মে মাতিয়া উঠিল। উন্মত্ত 
হইয়। সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র কেবল নামগান করিতে 
লাগিল। মুসলমানগণ আর তাহাদের এ প্রবল শক্তিকে বাধা দিতে 
পারিল না। শাক্ত-বৈষ্ণব যখন একভাবে বিভোর--তখন বাঁধা দেয় 
কার সাধ্য? ধর্মভাবে ।একতা সাধন হইলে তাহা আর বাধ। পাইবার 
নয়। স্বকার্ধ্য সাধন করিয়া, মহাপ্রভু এইবার নীলাচলে স্থির হইয়! 
বৃসিলেন এবং তাহার শক্ি-সঞ্চালিত ভক্তগণ কাধ্য করিতে লাগিল। 





২৪০ 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
মহাপ্রয়াণ। 


গচিশ বৎসর বয্নসে মহাপ্রাণ চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া 
দেশের কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রায় অষ্টাদশ বধ কাল অনন্তকর্মা 
তইয। নান! দেশ ভ্রমণ করিয়া নাম প্রচার করিলেন। 

এইবাৰ প্রভূ দেশাস্তর হইতে নীলাচলে পুনরাগমন করিয়া 
শিষ্যদের প্রতি প্রচার-কাধ্যের ভার দিয়া স্থস্থিব হইলেন; অহরহঃ 
ভাব-বিভোর হই লাগিলেন । চৈততন্তের কখন চৈতন্ত থাকে, কখনও 
চৈতন্ত থাকে না। সকলেই বুঝিল-_ প্রভুর দিবোন্মাদ অবস্থা, এই 
অবস্থাই লীলার চরমাবস্থা! যখন চৈতন্য থাকে না-_তখন প্রাণহীনের 
মত পড়িয়া থাকেন, যখন সমাধি ভঙ্গ হয়, চৈতন্যের সঞ্চার হয়--তখন 
প্রলাপ বকিতে থাকেন। কখন “রাধা! রাধা” বলিয়া চীৎকার করেন, 
কথনও ব। কৃষ্ণ বিরহে একান্ত কাতর হইয়া “হ] প্রভু-হা৷ প্রাণনাথ” 
বলিয়া কীদিঘ্া আকুল হন। এ বিরহ রমণীর পতি-বিরহ অপেক্ষাও 
ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। ভক্তগণ সে যন্ত্রণা দেখিয়া এবং প্রভুর সেই 
প্রাণফাটা রোদন শুনিয়া কত সান্বনা প্রদান করেন;কিস্ত সে বিরহু- 
বেদনা কি কথার সাস্বনায় মোচন হয়? ৰ 

এক একদিন উন্মাদ অবস্থায় ভক্তদের অলক্ষিতে প্রভূ কোথায় চলিয়া 
যান) ভক্তগণ বনু অন্বেষণ করিয়া আবার ধরিয়া আনেন--গৃহাবদ্ধ 


ডি এ ২৪৬ 


নঢেদর লিসাই। 


কবিয়। রাখিয়। দেন। কিন্তু কতক্ষণ, চক্ষের অন্তরাল হইলেই প্রভূ আর 
গৃহে নাই) প্রভু এতদিন দেশাস্তবে ছিলেন, এক্ষণে পুনরায় নীলাচলে 
আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, নদীয়া ভইতে ভক্তগণ তাহার দর্শনে 
আসিলেন। নিত্যানন্, মুরারী, রঘুনাথ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া প্রভব 
চরণ সমীপে উপস্থিত হইল; সমন্ত শ্ীপাট হইতে দলে দলে ভক্তগণ 
প্রভু দর্শনে সমুপস্থিত। কিন্ত কি জানি কেন--আজ তাহাদের প্রাণ 
উদভ্রাস্ত হইয়াছে, যেন তাহারা আনন্দের মধ্যে কি এক বিষাদের 
ছায়) দর্শন করিয়া! আকুল হইয়া উঠিতেছেন। প্রভু আজ কোথায় 
গিয়াছেন তাহার সন্ধান নাই ! 

কিছুদিন হইল চৈতন্যের জননী শচীদেবী ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন । বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুডীর মৃত্যুর পর, স্ত্রীলোকের আরাধ্য ধন 
স্বামীর পাদুকা-পৃজায় তন্ময় হইয়াছেন; আহার নিদ্রা তাহার এক 
প্রকার থুচিয়া গিয়াছে । শ্বামীর মৃত্তি গড়িয়া পাছুকা দুখানি সম্মুখে 
বাখিয়। বিষ্ুপ্রিয়াদেবী দিবারাত্র মনেপ্রীণে তাহারই উপা'সনা-ভজনা 
করিতেছেন । তিনি যে আর বেশী দিন ধরাধামে থাকিবেন না--হহী 
স্থির জানিয়াছেন; তাই দেবতাসমীপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন-_ 
প্রভু! তুমি ধরাধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই যেন আমি ধরাধাম 
পরিত্যাগ করিতে পারি। সধবা হইয়া সীমস্তে সিন্দুর লইয়া--তোমার 
শ্বরূপ-সূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে আমার জীবাত্মা যেন 
তোমার শ্রীচরণে লীন হয়। প্রভূ ! ক্ুপাময়, দাসীর এই শেষ প্রার্থনা 
পূর্ণ করিও?” 


ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোবাসনা অপূর্ণ রাখেন না; তাই 
ইতি 


নদের নিমাই? 


“ঝ বিষ্ুপ্রিয়ার শবীর ভাবিয়া ভাবিয়া কঙ্কালসার হইয়াছে । তথাপি 
স আনন্দময়ী মুর্তি দেখিলে-_তাহাব বদনেধ সে প্রফুল্পতা দেখিলে, 
ক বলিবে-_-তাহার শবীর অন্বস্থ হইয়াছে । কে বলিবে__দেবী আজ 
জগৎ আপার করিয়া এত শীদ্ব অনস্ত-শয়ন কবিবেন? সেদিন সঙ্গিনীগণ 

অনেক বাত্রি অবধি তীঁভার নিকট বসিয়া ক গল্প-গুজব করিল; দেবাও 

সভান্ত বধনে সকলেব প্রীতি সম্পাদন করিলেন। তারপর তাহার! সকলে 
স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। অপর গৃহে কেবল একজন মাত্র দাসী নিত্রিত 
বহিল। বিষ্ণুপ্রিয়া! শয়ন সময়ে কাহাকেও কাছে লইয়। শুইতেন না। 
গবপুকষেব মুখদর্শন ত তিনি বহুদিন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এতদিন 
কেবলমাত্র নিতাইকে পুত্রের মত দেখিতেন। নিতাইও আজ কয়েক 
দিন গৃহে নাই , সেও ৩ পাগল--পাগলের শিল্ত পাগল হইবে না তকি? 

কোন শ্রীলোককেও তিনি কাছে রাখিতেন না, কারণ তিনিও 
অনেক সময় ভাবে বিভোব থাকিতেন। পাছে সে ভাব দেখিয়| ব্যাধির 
লক্ষণ ভাঁবিয়! স্দিনীগণ আকুল হয়_-এইজন্য বজনীধযোগে শগপনের সময় 
তিনি একাকিনীই থাকিতেন। দেবী গৃহে শয়ন করিয়াছেন-__তাহার 
প্রাণ আজ পুলকিত এবং মন পবমানন্দিত। তিনি শয়ন করিয়া ক্বামীর 
শ্রীচবণ ধ্যানে তন্ময় হইয়া! প্রার্থন। করিতেছেন--এপ্রভু ! তোমার বিরহ- 
বেদনা আর সহ করিতে পারি না, দ্াসীকে চরণে স্থান দাও--আর কষ্ট 
দিও না।” 

প্রাণের ডাক প্রাণের দেবতার কাণে পৌছিল। কষ্টহারী শ্রীমধূঙ্ছদন 
শ্রীকষচৈতন্য দেব-দেহে বিষ্ুপ্রিয়ার গ্রহে দয় হইয়া বপিলেন__ 

উ», উঠ, প্রীণপ্রিয়া--উঠ চজ্জাননি ! প্রীকষ্ট অবতারে শ্রীরাধারূপে তুমি 


ইত 


নদের নিমাই । 


আমার লীলারসে রসমদ্ী হ্ইয়াছিলে, এ গৌর অবতভাবেও তুমি 
বিষুপ্রিয়ারূপে সেই রসে রসিত হইয়! আমার নবদ্ীপ লীলার চবমোতৎকর্ষ 
দেখাইলে। দেবী। লীলাবসানের সময় হইয়াছে, তুমি মহাপ্রয়াণ কণ 
আমি পশ্চাৎ যাইতেছি । রজনীযোগে শেষ সন্মিলনে সন্মিলিতা হইয়। 
সতী অনস্তধামে গমন কবিলেন। পরদিন বিষুঃপ্রিয়া দেবীর আকম্মিক 
মৃত্যুতে সকলে হায হায় কবিতে লাগল। 

জননী, পত্বী চলিয়া! গিয়াছেন। মহাপ্রভু ব্যথিত অন্তরে শ্রীবৃন্দাব 
হতে পুরীবামে কাশী মিশরের বাটীতে আমিলেন। সে সময় বধাকাল, 
নবদ্বীপের ভক্তগণ আসিয়া প্রভুকে দশন কবিল এবং জননীব ও পত্তী 
মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। প্রভু “যথা পূর্ববং থা পবং” এই সকল 
স্বাদ তিনি ইতিপূর্বে মনে প্রাণে জানিয়াছেন, কাজেই সামান্য মঞ্ঠম্তেব 
মত অধীর ন] হইয়া কিয়ৎক্ষণ সংকীর্তন কবিলেন, তাঁবপর দীঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভুব ভাব দেখিয়া ভক্তগণ মনে মনে কোন গাবী 
বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু শ্রীমন্দিবে 
জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন, ভক্তগণ ভ্রান্তভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 

মহাপ্রভু একেবারে মন্দিবের সিহহদ্বারে উপস্থিত হইয়া উকী ঝুঁকী 
মারিতে লাগিলেন। আশা মিটাইয়! যেন শ্রীশ্ীজগন্ধাথদেবেব বদন 
দেখিতে পাইতেছেন না, এইজন্য মন্দিবাত্যন্তবে প্রবেশ কবিবার ইচ্ছ]। 
ইহার পূর্বে কতবাব প্রভু জগন্নাথ দর্শনে অসিয়াছনে, কিন্তু কখন মন্দিবে 
প্রবেশ করেন নাই। আজ প্রতুকে আগ্রহ সহকারে মন্দির মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক দেখিয়া ভক্তগণ আশ্চর্ধ্যা্বিত চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করিল। জগম্নাথ দর্শনে আসিয়া প্রভু গরুডস্তস্ত কখনও পার হন না, 


৯৪ 


নঢদর নিমাই ! 


একাস্ত আবয্যক হইলে এ শ্তন্তের নিকট হইতে দেবদর্শন করিয। চলিষা 
[ন। আজ প্রভূ জগন্নাথের সম্মূথে যাইবার জন্য ব্যগ্র কেন» সঙ্গিগণ 
অন্তপ্নে বিস্ময় এবং হৃদয়ে উদ্বেগ লহয়! সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভূ অগ্রে, 
শক্তগণ পশ্চাতে ; প্রভূ যেমন মন্দিরে প্রবেশ কবিম্না জগন্নাথের সম্ুখীন 
*ইযাছেন, অমনি কি জানি কোন্‌ দৈবমায়! বলে, সহল। দ্বার আপনি 
সশর্ষে বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ আরও বিশ্মিতচিতে অবাক হইয়া 
বহিদ্দিকে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
সেদিন রবিবার সপ্তমি তিথি--বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর 
হইয়াছে । চৈতন্কদেব জগন্নাথ দশনে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, 
কলির দেবতা দারুমুর্তি জগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি করিতেছেন 
- উক্তগণ তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। কারণ ইতিমধ্যে দ্বার 
কছ। হইয়। গিয়াছে ; বছ ৮ষ্টায়ও তাহা! খোলা যায় নাই। এমন সময় 
মনির মধ্যে অত্যন্ত কলরব হইতে লাগিল, বাহিরে ভক্তগণ মহাবিব্রত 
হইয়া পড়িলেন। তবে কি ভিতরে প্রভুর কোনও বিপদ হইল? 
গুঞ্কবাড়ীতে একজন পাও্ডা অবাক্‌ হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছিল। 

প্রহথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবভার সম্মুখে কাতর হৃদয়ে নিবেদন 
করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে তাহার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাই 
এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম :-- 

সত্য ত্রেত। দ্বাপর কলিযুগ আর। 

বিশেষত: কলিযুগে সংস্থীর্ভন সার ॥ 

কূপা কর জগক্লাথ পতিতপাবন। 

কলিষুগ আইল এই দেহ ত স্মরণ ॥ 


ইঞ 


নদের নিমাই । 


মরি মরি ! অধমতারণ প্রভু শ্রীচৈতন্ঠদেব মত্্যলীলা সম্বরণ করিতে 
যাইতেছেন, তথাপি তিনি মর্ত্যবাসীর ছু:খের কথা ভূলিতে পারেন 
নাই। পাও দেখিলেন--শ্রীচৈতন্যদেব জগক্লাথদেবকে এই কথা বলিয়া 
ক্তাহার সেই দারুময় পবিত্র মুর্ি হৃদয়ে ধারণ করিলেন । প্ুরীধাম 
সকল তীর্থের সার , আজকাল কলের গাভী হইয়। সকলেই তথায় সায় 
বটে, কিন্তু পুরীতীর্ঘ শেষ তীর্থ । ব্র্গজ্ঞানসম্পন্ত মানব না হইলে, এ 
তীর্থে যথার্থ ফললাভ করিতে পারে না। পুরীতে কিনা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট 
হইতে হইবে--ভগবানকে তক্সয়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাতে 
লীন হইতে হইবে। এ মৃষ্তি গুধু চক্ষে দেখিয়া আসিয়া আখার গৃহে 
ফিরিয়া যাহার পুনরায় পাপ কম্মে মত্ত হয়--তাহাদের পক্ষে পুরী 
ষাওয়। না যাওয়া দুই-ই মমান। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্ধনাথের 
্রীমুত্তির মধ্যে লীন হইয়া গেলেন। পাগাঠাকুর প্রভুকে চিনিয়াছিলেন, 
হটাৎ ছুই মুত্তি এক হইয়া যাওয়ায়, তিনি ভীষণ ভাবে গোলমাল করিয়া 
উঠিলেন--চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন? এরূপ অপূর্ব ব্যাপার 
তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই; কি সৌভাগ্যবলে যে তাহার 
জাজ এই অপূর্ব দৃশ্ত দর্শনে মানব-চক্ষের সার্থকতা লাভ হইল-_তাহা। 
ভগবানই জানেন । তিনি আবেগভরে চীৎকার না করিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। 

ভক্তগণ এতক্ষণ বাহিরেই ছিলেন, কিন্তু মন্দির মধ্যে কলরব শুনিয়। 
দ্বার খুলিয়া! দিতে বলিলেন। পাগ্ড দ্বার খুলিয়া দিলে, ভক্তগণ 
তাহাদের হৃদয়ের দেবতা--প্রাণের ঠাকুর প্রীচৈতন্যদেবকে মন্দির মধ্যে 
দেখিতে ন। পাইয়। জিজ্ঞাসা করিল--“প্রভু কোথায় গেলেন ?% 


ইছি৬ 


নঢদর লিসাই। 


পাও যথাযথ বর্ণনা করিয়া খর থর কাপিতে লাগিল। ভক্তগণ 
আশ্চষ্যভাবে শ্রীমুন্তিপানে চাহিয়৷ দেখিলেন--যেন জগগ্জাথদেব চৈতন্ত- 
সম্মিলনে মাধুর্য্যময়। অপূর্বব-অব্যক্ত ভাবময় এবং অপরূপ লাবণ্যময় 
হইয়া ম্মছ মুছু ভাম্ত করিতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর লীলা সম্থরণের 
ব্যাপার দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল , কেহ চৈতন্ত-বিরহে অচৈতন্ 
হইয়া ভুতলে পড়িয়। গেল। ইহার মধ্যে কোন কোন ভক্তের আর 
চৈতন্ত ফিরিয়া আদিল না, তাহারা চৈতন্তের সহগামী হইয়। মর্তোর 
মায়া-মমতা কাটাইয়| চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন। যাহাদের কিছুক্ষণ 
পরে চৈতন্য সঞ্চার হইল--তাহারা শোকছুঃখে হাহাকার করতঃ 
সেইদিন নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্াবনধাম অভিমুখে গমন করিলেন। 
উতাদের মধ্যে নিতাই, শ্রীনিবাস, নরোত্বম, শ্তামানন্দ, দামোদর প্রভৃতি 
তক্তগণ ছিলেন। নবদ্বীপে আর কেহ নাই; প্রভুর জননী এবং পত্বী 
পূর্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, প্রভুও সকলকে ফাকী দিয়! চলিয়া 
গেলেন; তবে আর কিসেব জন্ত গৃহবাস? এখন প্রভুর নিত্যধাম 
শ্রীবুন্দাবনে ষাওয়াই শ্রেয়; । তাহার। প্রভুর আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া 


“ভজ গৌরাঙ্গ, ক গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙের নাম। 

যে ভজে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সেই অমার প্রাণ ।” 
এই বলিয়া প্রেমময় গৌর-হরির মধুর নাম কীর্তন করিতে করিতে, 
তাহাদের হৃদয়ের ধনকে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন । 


শ্রীচৈতন্ত ভারতে বৈষ্ণব-ধর্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৫৩৩ ুষ্টান্দে 
আটচল্লিশ বৎসর বয়সে নবন্বীপ-লীল সম্বরণ করেন। 


হগ৭ 


নচদেদের লিমাই । 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের অসংখ্য লীলা-মাধুধ্য সম্যকবপে প্রকাশ কবা 
আমার মত স'সারানক্ত অজ্ঞ লেখকেব পক্ষে অসাধ্য ত বটেই, উপবস্থ 
বার্থ ভক্ত হইলেও সেই লীপারস প্রকাশ কবিতে যাইয়া াবাবেশে 
এমন আত্মহার! হইয়া পড়েন যে, বলিতে বলিতে জডাজহবা জডাইয়। 
বায়, ভাবেব উচ্ছাসে কণ্ঠ অবশ হইয়। পডে। স্থতরাং তীহাব পক্ষে 
এ মধৃব লীল' প্রকাশ করা অপম্তব। সাক্ষাৎ গোলোকেব ভুবি চৈতন্তরূপ 
ধরিয়া প্রেম-ভক্তিপ্ন আধার, অমিয়-মধুব হবিনাম আনিয়া খবে ঘরে-_ 
নগরে নগরে বিলাইয়া গিয়াছেন। সেই হ্ৃদয়োস্াদকব, কলিকলুষ- 
নাশন নাম রসনায় উচ্চারণ করিলে, মনেপ্রাণে শাস্তির সধাধাবা বধষিত 
হয়। ক্ষণকাঁলেব জন্য সমস্ত ভয়-ভাবনা, বিষয়-বেদনা ক্ুলিয়া চিশু 
শাস্তি-সাগবে অবগাহন করে, সর্ধাঙ্গে এক অপূর্বব তভিৎগ্রবাহ সঞ্চাবিত 
হইয়া অসীম এম্বরিক বলে বলীয়ান করে। তাহাতেই বুঝিতে পার! 
যায়--তীহার সমগ্র উপদেশ সম্যকভাবে উপলব্ধি কবিতে পারিলে, 
মালষ নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিতে পারে। হরিনামেখ মাহাত্ম্য 
য়েকিরূপ এবং সংখ্যায় কত, তাহা বলিবার সাধ্য কাহাবও নাই। 
এক হরিনামের মাহাত্ম্যই যখন অসংখ্য, চতুরানন চতুণ্মখে, পঞ্চানন 
পঞ্চমুখে বর্ণনা করিতে অক্ষম, তখন বছ সংখ্যক নামেব মাহাত্ম্য 
আমরা কলির নারকী-জীব হইয়। কি বলিব* তবে তিনি নাম গানকেই 
শ্রে্ঠ বলিয়া! গিয়াছেন। যখন আমরা বিষয়-বিষে জক্জরিত হইয়া 
পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়!, দুঃখ-দারিদ্র্যে মন্দাহত হইয়া একেবারে 
মুহমান হইয়৷ পড়ি, তথন মহাপ্রভৃই শাস্তির আশ্বীস বাণী দিয়। বলিয়া! 
গিয়াছেন-পনাম গান করিও, ভবে আর কোন ভাবনাই থাকিবে বাঃ 


ইঞ্তা৬ 


নদ্দের নিমাই ! 


ইহা সংসারের সকল বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভের মহা মহৌষধ 1” 
এস ভাই । আমর। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া, মনপ্রাণ 'নিশ্মল কবিয়! বলি-_ 
হরি ইরিবোল; বদন ভরিয়া বলি--হরি হারবোপ, প্রেমে বিগলিত 
হয়! উচ্চৈঃস্বরে বলি-_ভুবন মঙ্গল হবিবোল। ভক্তের কাতর ক্রন্দন 
বক্ষকটাহ ভেদ কাঁরয়া ভক্তাধীনের চরণভলে পৌছিলে, ভবের কোনও 
ভাবনা--কোনও কামনা অপূর্ণ থাকিবে ন। পুর্ণপরন্মের পূর্ণ ভাণ্তারে 
ভক্তের জন্য সকলই পূর্ণভাবে অবাস্থত; বাঞ্াকল্পতক হোমাদের 
সকল সাধ পুর্ণ করিয়া শাশ্বত শান্তি প্রদান করিবেন। এস, 
ভাৰ-বিভোর চিত্তে বলি 
ও পুণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে । 
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে ॥ 

অনেকে বলেন-মহাপ্রতু সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়া আত্মহত্যা 
করিয়াছিলেন । তিনি যে কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া “হা কৃষ্ণ 
হ৷ প্রাণকাস্ত” বলিয়! সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছিলেন; নীলাম্ু দেখিয়া যে প্রভুর 
নীলকাস্তকে মনে পড়িয়াছিল এবং সেই অনস্ত পয়োধী মধ্যে তিনি 
যে ত্তাহার হাদয়-দেবতার অস্তিত্ব দেখিয়া! অজ্জুনের মত--“পন্তামীদেবাং 
তব দেবদেহে-” বলিয়া ঝাপ দিয়াছিলেন--সে কথা কেহ বুঝে না; 
তাই তাহার! সমুত্রে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া! বিকৃত করেন। কিন্ত 
তাহা সত্য নহে; জগন্নাথে লীন হইয় যাওয়াই শ্রীচৈতন্তম্গলের কথ!। 
সমূত্রে বাপ দিয়া জীবকে তিনি দেখাইলেন যে, কৃষণ-বিরহে এইক্ধপ 
আত্মহারা হইতে ন! পারিলে, প্রাণেশ্বরের জন্য জীবনকে এইরূপ তুচ্ছ 
করিতে না৷ শিখিলে-_-শ্রীক্চের চরণ লাভ ন্ুৃছুর্ভ! 


১০০ 


নঢদর নিমাই । 


সমুদ্রে বাপ দিবা কয়েক দওড পরে তাহার মৃতবৎ অচৈতন্য দেই 
পীববে জালে উঠিয়াছিল। ভক্ত'গণ তাহাব অচৈতন্থাবস্থা। কৃষ্ণ-কীর্ভন 
করিয়া অপলোদন কাবযাছিলেন । 

হাতিপৃর্বেধ একাঁদন কোনও এক সংবাদ পত্রে পাঠ কখিয়াছিলান-- 
কোন এক অভক্ত-পাষণ্ড শাস্ব পাট না কবিয়া, প্রভূকে 0৭৯0৪ পাগল” 
এবং ক্লাহার অপঘাত মৃহ্য হইয়াছিল, কাজেই “চৈতন্ত আবার অবতাব 
“কসেশ বন্য়া ভূবনপাবন শচীনন্দনকে বৃথা আঞমণ করিয়া আপনার 
নির্ববদ্ধিতাৰ পবিচয় দিয়াছে । আচ্ছা, প্রভু যদি জলে ডূবিয়াই মরিয়া 
খাকেন তাহা হভলে তান অবতার অথবা মহাপুকষ হইতে পাবেন 
না! কেন-_তাহাব কাবণ কি? আমরা সংসাবের কৃমি-কীট, মৃত্যুর 
তাল-মন্দ আমাদেরই দববার , কারণ তাহা না হইলে মৃত্যুব পব লোকে 
টিটিকারী মাবিখা বলিবে--“দেখেছ, বেটা কি অধার্মিকই ছিল, মৃত্যুর 
সময় কত যন্ত্রণা পাইয়! মবিপ।” এইজন্ত কথায় কথায় আমবা বলিয়া 
থাকি-জপতপ কব ক, মরতে জানলে হয়” ম্বৃত্যুব ভাল-মন্দ 
আমাদেবই দবকাব, 1কন্ত ধাহাবা জীবন বা মৃত্যু বলিয়া কোনও 
অখস্থাকেই ভয় কধেন না-_জীবন ব! মৃত্যুকে ধাহাবা অবস্থানস্তর বলিয়া 
মনে কবেন, ধাহাবা জানেন--আত্মা অজব-অমর, তাহারা এই 
পঞ্চভৌতিক দেহ নাশের জন্য এত ভাবনা! করিবে কেন? ইহা ত 
যেক্ূপে হউক পঞ্চভূতে মিশিবেই। আচ্ছা, যদি শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু 
ব্বূপেই হুইয়] থাকে এবং তাহা যদি অপঘাতই হয়, তাহা হইলে 
্রীক্ষষ্ণেব মৃত্যুকে আমরা কফি বলিব? তিনি ত জরা ব্যাধ কর্তৃক 
বাণবিদ্ধ হইয়| প্রভাসতীর্থের তীরে লীল!। সম্বরণ করিয়াছিলেন, 


২২৫০ 


মদের নিমাই । 


যাহা হইলে স্তাহার মৃত্যুও ত পরম অপঘাত এবং তীঁহাকেও তাহা 
হইলে শ্শ্রীকষণস্ত ভগবানম্য়ং” এই আখ্যা না দিয়া, অবতারত্ব হইতে 
খাবিজ করিয়! দিতে হয়। এই ত গেল স্ীকুষ্ণেব মৃত্যুর কথা। 

যেদিন দক্ষিণেশ্ববেব কালীবাভীতে ভক্তচুডামণি পরমহৎসদেব 
08/707 হইয়া অশেষ যন্ত্রণ। ভোগ করিয়া মরিয়াছিলেন? আধৃনিক যুগে 
অমন মহাপুক্ষ আর কেহ জন্মায় নাই , মৃত্যুৰ প্রাককালে ভক্তগণ যখন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--্ঠাকুর । আপনাব এপ কষ্টদায়ক মৃত্যু 
কেন হইতেছে ?% 

'রদুত্তববে ঠাকুব বলিয়াছিলেন-_-“কষ্ট কিসেব বাবা! আমি ত 
ব্রহ্মময়ীব কোলে শ্ুইয়। আছি , এ চিবশাস্তিময কোলে যন্ত্রণা কোথায় ? 
তোমরা নাকি জগতেব লোক, ন্ত্রণা-আর|মেখ একত্ব বুঝ না, 
তাই দেখিতেছ--আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। কিন্তু বাবা, মৃত্যুজনিত 
আমার কোন যন্ত্রণা নাই।” 

আমরা অনেক মহাপুরুষেব এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক এবং অপমৃত্যুর কথা 
শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তাহাদের যায় আসে কি? তীহারা ত 
জাগতিক লোকের স্থনাম-ছুর্ণাম, কেহ ভার্ন বলিবে কি মন্দ বলিবে, 
ইত্যাদির ভয় করেন না, তবে আমাদের কথায় তাহাদের যায় আসে 
কি? কিন্তু সামান্য লোকের মুখে মহাপ্রভুব নিন্দাস্চক এই লকল 
অযাচিত গালাগালির বিষয় পাঠ করিয়! প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল 
বলিয়াই মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণে তাহার কথার ছুই একটা প্রতিবাদ 
করিলাম মাত্র। নরকের কীট হইয়া অবতার-চরিত্রের দোষ দর্শন 
কর' নিতান্ত অর্বাচিনতার কার্য) মহতের সকলি মহৎ জ্ঞান 


ই 


করিয়। কাহার মহত্তবের অনুসরণ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব । যাহা! জানি ন 
বা বুঝি না, তাহার আন্দোলন না করিলে আর কোন দোষ 
পাইতে হয় না। 4 


ইহ 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


অবতারে সন্দেহ। 


ভগবানের দশ অবতাবেব মধ্যে শ্রীচৈতগ্ের নাম নাই বলিয়া 
অনেকে তাহার অবতারত্বে সন্দেহ করেন, বলেন--প্শ্রীচৈতন্ত অবতার 
নহেন, একজন মহাভক্ত।” দশ অবতারের মধ্যে মহাপ্রভুর নাম নাই 
বলিয়া যে তাহাকে অবতার বলিয়া ধরা হইবে না, ইহার কোন কারণ 
দেখি ন। এখানে প্রমাণ স্বরূপে বল! যাইতে পারে যে, ভগবান শ্রীরুণ 
অবতাবে নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি ভক্তণিরোমণী শ্রীরাধার 
প্রেমখণ পরিশোধ করিবার জন্য, নব বৃন্দাবন নদীয়ায় নব অবতার 
গৌরাঙ্গ বপে জন্মগ্রহণ করিবেন । একাধারে রাধাস্তাম রূপ ধরিয়া! কলির 
জীবেব উদ্ধার জন্য হরিনাম বিতরণ করিবেন। নিমজ্জমান বৈষবধন্মকে 
প্রবল করিয়৷ সরল মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন--ইহা। তাহারই শ্রীমুখের 
বাণী; আমরা নানা পুরাণ ও সংহিতায় দেখিতে পাই। তারপর 
“অবতারাহসংখ্যেয়া” শ্রীভাগবৎ হইতেও আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া 
থাকি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ অবতার না! হুইলে সাধারণ জীবের বা 
মহাপুরুষের এত শক্তি কখন থাকিতে পারে না। একজন দেহধারী 
সামান্য মানব সমগ্র দেশকে তথ! পৃথিবীকে এমন করিয়! মাতাইতে 
পারেলা। রর 

্রীত্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন প্রকটাবস্থায় লশরীরে বর্তমান, সেই সময়, 


হও 


অঢদর নিমাই | 


হইতেই তাহাব শ্রীমুদ্তি বিগ্রহবপে পুর্জর্ড হইয়া অসিতেছে। উ“ডন্ব। 
প্রভৃতি দেশে গৌবাঙ্গ বি গ্রহের পুজার বছল প্রচার পরিলাক্ষত হয়। 
আব হৃসি"হ পুবাণ, ভবিষ্ঠ পুবাণ, কুম্ম, দেবী, বামন, শিব প্রস্তুতি পুবাণে 
শ্রীগৌবাঙ্গের অবতাব সম্বন্ধে বু প্রমাণ পাওষা যায়, অথর্ববেদেও 
মহাপ্রঙ্ব অবতাব সম্বন্ধে অনেক প্রমান আছে। কুলার্ণব, কদ্রযাম্ল, 
বিশ্বসাব প্রভৃতি ভন্্ও বহু প্রমাণে ভগ্রবান শ্রীচৈতন্যের অবতাব 
ঘোষণা কবিভেছেন। এই সকল শাস্ত্ে তাহা ধ্যান, মন্ত্র, শতব ও কবচ 
পাঠ করিয়া কে বলিতে সাহল কবিবে যে শ্রীমন্মহা প্রভূ অবতার নহেন ? 
ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া যাহা কবিয়। থাকেন--যে কার্য্যোদ্ধারের 
জন্য নারায়ণের অবতার গ্রহণ হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যে তাহার কিছুরই 
অপ্রতুপতা নাই। সাধুগণের পবিত্রাণ, ছুকৃতি নাশ, ধন্ম সংস্থাপন 
প্রভৃতি অবতাব গ্রহণেব যাহা উদ্দেশ্ত-_শ্রীচৈতন্য অবতাবে তাহাব 
কিছুমা ক্রটা হয় নাই। গ্রী$ষ্ অবতাবেব সহিত গৌরাঙ্গ অবতারেব 
অনেক সাদৃস্য বর্তমান। তিনি মুসলমানের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার 
করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন কবিয়াছেন। সাধু ভক্তগণেব উদ্ধার 
সাধন করিয়া জগাই-মাধাই প্রভৃতি পাষগুগণকে প্রেমধর্ম শিক্ষা! দিয়া 
ধশ্মের পথে আনয়ন কবিয়া যে মহত্ব বিস্তার কবিয়াছেন, তাহাতে 
শ্রীচৈতন্যকে অবতাব না বলিয়া থাকিতে পার; যায় না। তিনি যে 
জ্রীতগবানের পূর্ণ অবতার, সে বিষয়ে সন্দেহ কবিবাব কিছুই নাই। 
ভাবতের তখন কি ছুর্দিন। হিন্দু-বাজত্বের অবসান--কালের কুটিল 
চক্রে জীব সমুদয় শ্রীভগবানের মধুর তত্ব ভুলিয়া দারুণ ছুঃখসাগবে 
নিমজ্জমান ! ভক্তির মঙ্গলময় পন্থা পরিত্যাগ করিয়, জীব পথহাঝ। 


ইভ 


নদের নিমাই । 


পথিকের মত দ্রিগত্রান্ত, তর্কেব শুষ্ক জঞ্জীলজালে আবদ্ধ হইয়া মানব 
খন উচ্ছ,ঙ্ঘল, বিকৃত মস্তিষ্ক দেশবাপীর প্রতি মুসলমাণগণের প্রবল 
আকর্ষণ, ঘবন-ধশ্মী করিবার জন্য কাজীর ভীষণ আক্রমণে হিন্দু-সমাক্ত 
যবন ধবস্ত বিধস্ত হইতেছিল, ধম্মভীরু ভিন্দুগণ ঘখন দিশহারা, কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়া ছুঃখ-সাগবের অতল জলে পড়িয়া তপাইয়া যাইবার উপক্রম 
করিতেছিল--ঠিক সেই দারুণ দুর্গতির অবস্থায় বেদপ্রতিপাপ্ভ বৈষব- 
ধর্মের সাধন-ভজন জীবকে অবাধে শিক্ষা দান করিবাব জন্য, করুণাময় 
শ্রীভগবান শ্রীধাম নবন্ধীপে অবতার গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্সহাপ্রভুর 
অন্য় আশ্বাস-বাণী শুনিয়া কাতর-প্রাণ জীবনকল নবজীবনে নববলে 
বলীয়ান হইয়া, এককালে সমস্ত কই্ইট-কঠোরত। বিস্বত হইয়া আনন্দে 
মাহিয়া উঠিল । সকল জ্বাল।-যন্ত্রণা ভুলিয়া তাহারই ছায়া শীতল, অমল 
ধবল পদতলে আশ্রম গ্রহণ করিয়া জুড়াইল, ওষ্ঠাগত তাপিত প্রাণ শীতল 
কবিল। পতিতপাবন দীনতারণ গৌরবরণ গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণকে বুকে 
ধবিয়া প্রেমধশ্ম শিক্ষা দিয়া বাললেন--“জীব। তোমাদিগকে যোগ-যাগ, 
ধ্যান-ধারণা, ব্রত-উপাসন৷ প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না; কৃচ্ছ সাধ্য 
কোন পস্যার আবশ্তক নাই, কেবল প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের কপাট খুলিয়া! 
উচ্চৈঃস্বরে বল--হরি হরি বোল! আমি তোমাদের সকল কষ্ট নষ্ট 
করিবার জন্য--মর্ত্যতৃবনে বিজয় পত্তাকা উড্ডীন করিবার জন্য, 
এই ভূবনমঙ্গল হরিনাম লইয়া! আসিয়াছি। নামে জাতিভেদ নাই, 
পণ্ডিত-মুর্খ নাই, পাপী-তাপী নাই, সক্ষম-অক্ষম নাই, ধনী-দরি্র বিচার 
করিতে হইবে না। সকলেই আইস--এই পবিত্র প্রেম-নীরে অবগাহন 
করিয| পবিত্র হৃদয়ে একবার নামগান কর, মনের সমন্ত ময়লা মাটা 


হ৫৪ 


নঢদর নিমাই। 


বিধৌত হইবে--তোমাদিগকে নিষ্পাপ কবিয়া মুক্তি-পথের পথিক 
কখিয়! দিবে । ভগবানের এই অভয় বাণী শুনিয়া আবাল-বুদ্ধ-বণিত। 
দলে দণে ত্তাভার চবণ সরোজে আশ্রয় লইয়া ধন্য হইল | হবিন(মেব 
বিজয় রোলে নদীয়ার গগন-পবণ মুখবিত করিয়া আপনি উদ্ধার হইল 
এবং যাহাকে দেখিল--তাভাকেউ সেই জীবনসম্বল হরিধ্বনি করিতে 
বলিয়া নিষ্পাপ হইবাব পন্থা দেখাইয়া দরিল। 

জ্রীগোরাঙ্জগ গৌড়েব নিজস্ব অবতার ; শ্রীগৌবাঙ্গ অবতারের জন্য 
বাঙ্গাল! দেশ ধন্য ও ববেণ্য হইয়া গিয়াছে । অন্যান্য অবতার হিন্দুর 
নিজ ইইলেও, ই ৯৮৩৯) অবতাবের জন্য বঙ্গ দেশ যত গৌবব করিতে 
পাবিবে--তত্ আব কোন অবভারের জন্য পাবিবে না। শ্রীচৈতন্যেব 
অবতারে--তাই বাঞ্জালাব ব্জ এত পবিত্র এবং বাঙ্গালী এত বুদ্ধিজীবী 
ও মেধা সম্পন্ন। তাহারাই পদান্ক অন্তপরণ কবিয়া বাঙ্গালী বিগ্তাধনে 
এত ধনবান--শিক্ষা্ডণে এত গুণবান , এইজনা বাঙ্গীলী বিদ্যা-বিভবে 
এত বৈভবশালী। আয্যশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত-মেধাবী-মনীষী বুঝি বাঙ্গালা 
মত অধুনা আর কোথাও জন্মে নাই। 

প্রীচৈতন্য যে অবতাব- ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ শান্ত্রাদিতে 
পাওয়া যায়। তাহা এস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি কর! 
যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা বলিয়া সে বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। ভগবান 
জ্রীচৈতন্য অবতার গ্রহণ করিয়া জীবকে দেখাইয়৷ গিয়াছেন--কলির 
জীবের পক্ষে কৃচ্ভ_সাধ্য সাধনার আবশ্তক নাই; কেবল শ্রীকঞ্চনাম 
কীর্তনই ভব-বন্ধন মুক্তির প্রধান উপায় ! 

সময় থাক আর নাই থাক, শুচি হও আর নাই হও, যখন তখন, 

ই৫৬ 


নচদের নিমাই । 


ভেলায় বা অশ্রদ্ধায়ও নাম করিও । নামের একট মাহাত্ম্য আছে-- 
একটা! পবিভ্রকারিণী, জীবনিস্তারিণী শক্তি আছে; নাম করিতে করিতে, 
রসনায় এই মধুর হরিনাম উচ্চাবণ করিতে করিতে জীবের এমন একটা 
অবস্থা আপনাপনি আসিবে--ষখন বিষয় বিষ বোধ হইবে--অহস্কার- 
অভিমান দুরে পালাইবে, সব্ৰজীবে সমজ্ঞান হইয়! হৃদয়ে ব্রদ্মভাবের 
উদয় হইয়! আপন-পর ভেদাভেদ ঘৃচিয়া যাইবে। তখন কৃষ্কময় জগৎ 
দেখিয়া জীব “শিবোহং শিবোহং” বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া 
আল্মানন্দ উপভোগ করিবে! 

হরিনাম সাধকের প্রধান কর্তব্য । নামে রুচি, জীবে দয়া এবং 
সাধুসঙ্গ করিতে পারিলেই, পরকাল-নিস্তারের আর কোনও ভাবন। 
থাকিবে না। তাই প্রভু আপন ভুলিয়৷ দিশাহ।রা হইয়া পাগলের মত 
নামগানে বিভোর হইতেন; জাতীয়ত| ভুলিয়। সর্বজীবে কোল দিতেন 
-সকলের সন্তাপ নাশের জন্য প্রাণপণ করিতেও ছাড়িতেন না। 
আব সাধুসঙ্গ ত তাহার নিত্যকম্ম ছিল; প্রতিদিন শ্রীবাস, অস্ত 
প্রভৃতির আঙ্গিনায় সাধুগণ সঙ্গে নানারঙ্গে কীর্তন করিয়া মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িতেন এবং নাম যে নামী অপেক্ষাও মহৎ-_-তাই দেখাইবার জন্ত 
আবার নাম শুনিয়াই চৈতন্য লাভ করিতেন। প্রত্ুর এমন মধুর চরিত্র, 
তাহার এমন পরকীয়া প্রেম-_তাহার আপনাহাবা হইয়া এমন নাম 
সংকীর্ভন-_বাঙ্গালী ! তুমি মনেপ্রাণে অঙ্কিত কর-__তাহা হইলে আর 
জীবনে কোন ভয়-ভাবনা থাকিবে না, অবহেলায় ভবের ভাবনা! 
এডাইয়া অস্তে ভগবান শ্রীচৈতন্যের পদে লীন হইয়৷ জীবনের সকল 


আল জুড়াইবে। 
১৭ ২৫৭ 


তদের নিমাই ॥ 
ভক্তগণ তাই এখনও ডাকিয়া ডাকিয়। গাহিয়। থাকেন £-7 


কীর্তন । 
ওকে পাগলের পারা হয়ে দিশে হার! 
স্ুবধনী কুল দিয়ে যায়। 
আয় আয় বলি দিয়ে করতালি 


বলে--যত বোঝা আছে নিয়ে আয় ॥ 


কেদে কেঁদে বুঝি আখি রাঙ্। রাঙ্গা, 
ডেকে ডেকে বুঝি গলা ভাঙা ভাজ, 
গোরা গোর! বলে নাচে বাহু তুলে 
ক্ষণেকে চেতন ক্ষণে হারায় । 


ধূলি মাথা গায় ধেই ধেই নাচে, 
হাসে কভু কভ় বেদে প্রেম যাচে, 
বলে--ভয় নাই এল রে কানাই 
বলাইয়ের সাথে ন্দীয়ায় ॥ 


সুধাব না কাবেও জাতি লাম ধাম, 
লব পাপ তাপ দিব হরিনাম, 
গোলকেব ধন তোদেরই কারণ 
বিলাতে এনেছি নদীয়ায়। 


আয় আয় তোরা চোখে দেখিবি বে, 
জগন্নাথ আজ ফেবে দ্বারে দ্বারে, 
আয় হরি বলে ফেরাৰি রে তাবে 
হরি হবি হরি বল সবাই ॥ 


২৫৮ 


পরিশিষ। 


আমাদের পুস্তক শেষ হইল। শ্রীচৈতন্যের জীবনের কথা৷ শেষ 
করিবার পূর্তে আমাদের দুই একটা কথ বলিবার আছে । আজকাল 
গৌড়ীয় বৈষণবগণ শিব ও শক্তির প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করিরা 
থাকেন। বৈষ্ণবগণ ঘত বিদ্বেষী, শাক্তগণ তত নহেন। শক্তির প্রতি 
বিদ্বেষ করিয়া অনেকানেক বৈষ্ণব মহাপ্রভু “কাটা” না বলিয়া প্বনান” 
বলেন, কারণ শক্তির নিকট পশু ছেদন হয় বলিয়া তাহারা বিদ্বেষ ভাবে 
এ কথা বলিয়! থাকেন। এক্ষণে শ্রীচেতন্য মহাপ্রভু যে শক্তি ও 

শিব-বিদ্বেধী ছিলেন না, তদ্িষয়ে কয়েকটা প্রমাণ দেখাইয়া আমর! 
্ পুস্তকের উপসংহার করিব । 

শাক্তের! বৈষ্ণবের প্রতি তত দ্বেষ করেন না, ঘত বৈষ্ণবের! শান্কের 
প্রতি কৰিয়া থাকেন। উপরে একথা বল! হইয়াছে। সকল দ্বিজ- 
জাতিই সংস্কারাম্সারে শাক্ত হইয়াও বিুপুজা না করিয়া জলগ্রহণ 
করেন ন!। : যে: দবিজ বিঞ্ণুপুজায় বিরত, সে দ্বিজ নামের অযোগ্য'; 
কারণ, বিষ্ুপুজাই ছিজত্বের লক্ষণ। অনেক শাক্ত-সাধক প্রাণ খুলিয়! 
গাহিয়াছেন :-:*মন ক'র না! দ্বেষাদ্েবী, যদি হবিরে বৈকুঠবানী।” 
কিন্ধু বৈষ্ণবগণের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষ টানি ৪ একটাও দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

আমরা যতদুর অঙ্গসন্ধান করিয়া তাহাতে বুঝিয়াছি-_ভ্রীচৈতনা 
মহাপ্রতু শক্তি ও 'শিব-বিদ্বেধী ছিলেন না; পরস্ত তিনি বিশিষ্টন্ূপে 


নঢদর নিমাই! 


টাহাদেৰ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার, ঘিনি 
পূর্ণ তাহাতে বিদ্বেষভাব থারিতে পাবে না। তিনি শ্রীরাধার জন্যই 
চৈতন্যরূপে অবতীর্দণ হইয়াছিলেন। তারপর স্ত্রীত্ব, পুংত্ব প্রত্যেক 
জীবেই বর্তমান , নতুবা জীবদেহ গঠিতই হইতে পাবে না। এমত 
অবস্থায় শচীনন্দন চৈতন্যদেব যে শক্তি মানিতেন না, তাহা কখনই 
সম্ভব হইতে পারে না। আগে জননী--ভাঁবপব জনক ১ আগে জননীর 
প্রাণাস্তকর পরিশ্রমে জীব জীবিত ও পবিবদ্ধিত হয়--তাঁরপর পিতার 
আদব-ভালবাসায় পবিপুষ্টি লাভ করে। এ অবস্থায় পুণব্রন্ধ শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভ্‌ যে শক্তি মানিতেন না--তাহা আমর! কখনই শ্বীকাব করিতে 
পাবি না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীল৷ ও চরিত্র সম্বলিত যেসকল পুস্তক 
দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমন্তই তাহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ কবিয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহা পাঠ করিলে শ্্রচৈতন্যদেবকে কখনই 
শিব ও শক্তিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। শ্রীগৌরাদ্দের দেহে 
সকল দেবতারই আবিভার হইত ; রাধাভাব ত ক্ষণে ক্ষণেই হইত, কিন্তু 
ভাহাতে যে মাতৃভাবেবও আবেশ হইত-_চৈতন্যভাগবতে তাহ। স্পট 
লিখিত হইয়াছে । একদিন প্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য রহ্থের 
গৃহে তীহার দেহে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল । সেই বিষস্ব 
চৈভন্যভাগবত গাহিতেছেন £-- 

জগ্রৎ জননীভাবে নাচে বিশ্বস্তর ৷ 

সময় উচিত গীত গায় অগচর | 

আগ্তাশক্কিবেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। 

স্বখে দেখে তার যত চরণের তৃঙ্গ । 


৯৬০ 


নদের নিমাই । 


প্রভু আজ আগ্তাশক্তি মহামায়া পে সিংহাসনে সমাসীন ; আর 
ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রভুব আগ্যাশ'ক্ত জগজ্জনী বপেব নিকট করযোড়ে 
দণ্ডায়মান! ইহাতে প্রভৃকে আমবা শক্তিদ্বেষী বলিব__না, শাক্ত-ভক্ত 
বলিব? তাবপব তীশার শিবভক্কিব প্রমাণ এই £-- প্রভ্‌ যখন ভক্তগণ 
সঙ্গে নীলাচলে গমন কবিয়াছিলেন-_পথে শ্রীভ্ুবনেশ্বব দেবেব মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া শ্রীচেতনাদেব ভগবান €তনাথকে ভূলুষ্ঠিত হইয়া প্রণাম 
কবিয়াছিলেন £-- 


নিপত্য ভূমৌ প্রথমাম দেবঃ শিবাপয়ং শুলবিচিত্রচুডম্‌ | 


পরদিন প্রভূ ভগবান সদাশিবের স্তব পাঠ করিয়া পুজা করিলেন, 
হবনেশ্বরেব সেবাইতগণ তাহাকে গন্ধমাল্য ছার! স্থশোভিত করিলেন । 
প্রভু বিন্দু-সবোবরে স্নান করিয়া মনে মনে মহাদেবেব মধাপ্রসাদ 
ভোজনের চিন্তা কবিবামান্ত্র, পাণ্ডাগণ তাহাকে মহাপ্রসাদ আনিয়া 
দ্দলেন। চৈতনাদেব সেই অম্তময় মহাপ্রসাদ সহচরগণের সহিত 
(ভাজন করিলেন। ইহাতে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু শিব বা শক্তির বিদ্বেষী ছিলেন না। 

“ভক্ত হ'তে হলে আগে শাক্ত হ'তে হয় ।” তবে শান্ত মানে--। 
কেবল মগ্-মাংসের প্রিয় অনাচারী শান্ত নহে; আর জাতি হারাইস। 
যে কোন জাতীয় একটা বৈষ্ণবী সঙ্গিণী করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না) 
যে প্রন্কত তক্ত---সেই শাক্ত। শক্তি না পাইলে ভক্তিতে হৃদয় ভরিবে। 
'কোথ। হইতে? মা যে বিষ্ণভক্তি প্রদান করেন, এইজন্য ভাহার। 
নাম--পবিষুভক্তিপ্রদা । আর বৈষ্ব-ভাব সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ 

ইজি 


নঢতদর নিমাই । 


যেকোন উপাসক হউন না (কন--নদী যেমন ভিন্ন ভিন্ম দিক দিয়া 
একমাত্র সাগবেই আত্মসমর্পণ করে, সেইক্প সকল উপাসকই শেষে 
নিষাম ব্রঙ্ছভাবেব ভাবক হইয়! বৈষব ভাবধুক্ত না হইলে, সাত্বিক ভাৰে 
অনুপ্রানিভ হইয়। জগত ব্রদ্মময় না দেখিলে মুক্তি-পথের পথিক হইতে 
পাবে না। তুমি শাক্তই ও, বৈষ্ণবই হও আর শৈব গানপত্যই হও-_ 
জীবেব শেষ ভাব বৈষ্বভাব । শেষে এই ভাব সাধক মাঝ্রেই উপলদ্ছি 
করিয়া থাকেন বা এই ভাবের ভাবুক হইয়া থাকেন , নতুব। মুক্তিব অন্ত 
উপায় নাই । যে শাক্ত-_-সেই বৈষ্ণব, যে বৈষণব-_সেই শান্ত । শিবের 
গুরু--রুষ কৃষের গুরু--শিব । 

ভগবান চৈতঙ্গদেব সর্বত্যাগী সম্ধ্যাসী, সতত ভক্তিভাবেই বিভোর 
থাকিতেন , এইজন্য সকল বিধিনিষেধেব অতীত হইয়া তিনি কখন কি 
করিতেন, তাহাব স্থিরতা ছিল না । তিনি সমাজ বহিভূত অনেক কাজ 
করিয়া গিয়াছেন , তাই বণিয়া সকল বৈষ্ণবই যে তীহার কার্যোর 
অন্নকবণ করিবেন--তাহা। হইতে পারে না। ভগবান অবতাব রূপে 
অবতীর্ণ হইয়। যাহা করিবেন, আর একজন সামান্য অধিকারীও তাহ! 
কবিবে--ইহা কখনও সঙ্গত নহে। এইজন্য ্মার্ত রঘুনন্দন শ্ীচৈতন্যের 
একজন প্রধান শিষ। হইলেও সমাজ-বন্ধনের জনা তিনি সেই সময় হইতে 
বছু স্থতি-শাস্ত্র প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। যাহা অস্তাবধি আমাদের 
সমাজে প্রচলিত হইয়৷ সমাজ-বন্ধন অটুট রাখিয়াছে। 

আজ চৈতন্যদেব লাই, তিনি দেশকে প্রক্কৃত বৈষবধশ্থে দীক্ষিত 
করিয়। লীলাবসান কবিম্বাছেন। আছে তাহার তক্ত প্রেমোমত্ত 
বৈষ্ণবগণ, আছে তাহার সাধের লীলাক্ষেত্্র গৌডদেশ ; যাহার প্রত্যেক 
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নদের নিমাই । 


ধুলিকণ। তাহার পবিত্র পদরজে পবিত্রীক্কত হইয়া! স্বর্গের ুযুমামত্ডিত 
করিয়! রাখিয়াছে। বৈষ্বগণ এখনও তাহার স্ধামাথা প্রেমময় 
হবিনাম গাহিয়া তাহারাই প্রেমভাবে উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ভনান্দে দেশ 
মাতাইতেছেন। গৌরাজের প্রচারিত সে নামগান প্রকৃত ভক্তের 
কণ্ঠোচ্চারিত হইয়া যখন পাপী-তাপীর কর্ণকুহুরে প্রবিষ্ট হয়--যখনই সেই 
মধুর নাম শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া মশ্মম্পর্শ করে, তখনই জীব কি এক 
স্থব'নন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক কবে--কি এক তীব্র প্রেমভরঙ্গে 
স্বাত হইয়! প্রাণ মন পবিভ্র করে, তাহা লেখনী দ্বারা বিবৃত করা 
অসম্ভব। 

আমারা কয়েকজন সাধক-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর মুখে প্রতুর 
লীলা-রহস্ত, তাহার অবতার তত্ব ও প্রাণমন বিমোহন সঙ্গীত শ্রবণ 
করিয়া বুঝিম্াচি যে, তাহারা প্রর্কৃত মুক্ত-পুরুষ ; প্ররূত বৈষ্বভাব 
ভাহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন । বৈষ্ণবভাব যে জীবের তুরীয় অবস্থা 
এবং মুক্তির উপায়_তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণব 
তাহার! সেবা-ধর্খের অনুরাগী এবং ত্যাগী? তাহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান 
নাই। আর যাহারা কেবল কথায় বৈষ্ণব---জাতিতে বৈষ্ঞব ধর্মাবলম্বী, 
তাহারাই সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর। 

প্রচৈতন্য লীলা! অবসান করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শিখিয়াইয়! 
গিয়াছেন--জীব মাত্রেই শিব, সকলেই এক অভেদাত্বা; কাহারও 
অধ্যে কিছু পার্থক্য নাই। আগস্তাশক্তি জগতের মাতা এবং আমিই 
ব্রক্গপরাৎপর জগতের পিতা । লীলা বিস্তারের জন্য--জীবের উদ্ধারের 
জন্য, সমন্ধে সময়ে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। আমি ছাড়া 
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নচ্দের নিমাই । 


্গতে কিছু নাই; এই মায়ীক জগতে শক্তির রূপে আমারই বিকাশ । 
অত এব”. 
সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্থাৎ সর্বপাপেভো। মোক্ষায়ঙ্তামী ম! শুচ:॥ 


ভাই সকল! ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব কলীর জীবের মুক্তির জন্য__ 
অধ্যাত্মবিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভের 
জন্য বলিয়। গিয়াছেন_জীব ! কোন চিন্তা করিও না, পবকালের স্থল 
হরিধ্বনি করিয়া আননে মৃত হও--সাত্বিকভাবে কেবল হরিনামে প্রাণ 
মোহিত কর, তাহ! হইলে উদ্ধারের জন্য কোন ভাবন। করিতে হইবে 
না। কলিব জীব। অক্ষম অল্লাধু বলিয়া তোমাদের ভাবনার কোন 
কারণ নাই । যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কষ্টসাপ্য বা বায় সাপেক্ষ্য 
কোন অন্ষ্ঠানের আবগ্তক নাই) কেবল নাম কর--কেবল নামগানে 
চিন্ত সংযোগ কর। একমাত্র নামই তোমাদিগকে সকল পাপ-ভাপ যন্ত্রণ, 
হইতে পরিমুক্ত করিয়।, তোমাদের অভিগ্দিত মোক্ষধাম বৈকুষ্ঠে লইয়া 
গিয়া সকল কুঠাব হস্ত হহতে মুক্ত দান করিবে। প্রভু আমাদিগকে 
গ্রাণেব আবেগে নাম গান কবিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন--ইহা ষেন 
আমরা কখনও বিস্থৃত ন। হহ। ৪৫ শাস্তি, ও শান্তি, শাস্তিরেব শান্তি? 


ও যদক্ষব পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ। 
পূর্ণ ভবতু তত্সর্ববং তত্প্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥ 


সমাপ্ত । 


জীযুক্ত যোগীন্দরনথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


উপাদেয় গ্রন্থসমূহ | 


উপন্াস গ্রশ্বাবলী (একত্রে ৮ খানি বুৎ পুস্তক) 


সক 


২। মোহনমাণ। (ছ্বিতীন সংস্কবণ) 

৩। বানাক্ষেপ। (তূতাধ সংস্কবণ) 

৪। দরাফ-খ| - - 
৫ । বামপ্রসাদ (ছ্বিতীঘ সং্করণ' 
৬। ভুপসীদাস - - - 
৭। বর্ণাশ্রম (চতুথ সংস্কবণ - 
৮। সংসার-চক্র - - - 


৯। সতীকাহিনী - 
১*। মেয়েলী-বা বন্রত 


১১। বন্ধন-মুক্তি - - - 
১২। পীরেব-আন্তানা - - 
১৩। পঞ্চবত্ু 5 টু 
১৪। নষ্টচরিত্র - - - 
১৫। সতীব-চিতা (দ্বিতীয় সংস্করণ) - 
১৬। অভাগিনী - - - 
১৭। শক্তি-সাধনা - - - 


১৮1 মায়াব-খেলা দ্বিভীক্ সংস্করণ) - 


০৮ শীত শী শীপপাপাশপ শীপিশ শিপ পাশ | টি পপ পপ পপিপাশি পা পাপী শী 


প্রাপ্তিস্থান_ _ছূর্গাদাস লাইব্রেরী ৷ 
১*৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওডা। 
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জনপ্রিয় স্বলেখক 
শ্রীমোহছিত গোপাল লাহিড়ী প্রণীত 


দুইখানি উৎতরুষ্ট স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস । 


লোকারণ্য _- ১7০ 


(লাকারণ্য-দ্বিতীয় সংস্করণ, স্তবুহও গ্রন্থ । 


কুল-লক্ষমী - ২॥০ 
কুল-লম্মনী-_বঙ্গনাীর লক্গ্মীমুত্তি, গৃহে গৃহে রাখিবার 
উৎকৃষ্ট জিনিষ। প্রায় ফুরাইয়া আসিল। 


ছুইখানি পুস্তক একত্রে মূল্য তিন টাকা 


প্রাণ্ডিস্থান-_ 


দুর্গাদাস লাইব্রেরী । 


১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া । 


বন্থুমতী সম্পাদক প্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত 
তুবানল -. -.--১০ 


বিধুরা - - ০. ॥০ 


জ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত 


চিতোর গৌরব - - -  ॥* 
নদের পাগল (নাটক) - -  ॥০ 
শ্রীব্রজ মোহন দাস প্রণীত 
বেইমান ্ রী - এ ॥০ 
শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, প্রণীত 
আসমানের ফুল - -  ₹.॥০ 


ডাক্তার স্থধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
(হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক (ছুই খণ্ড একক্র) 


হোমিও গীতি 51585 
আমার অশ্রুমালা (সচিত্র কাব্য) -  ॥০ 
প্রাপ্তিচ্ছান_ কুর্গাদাদ লাইভ্রেরী । 


১*৫ নং গঞ্চাননতলা ক্োচ্চ, হাওড়া । 


স্লামখ এপান্য।ালক আহুরিসাবল মাগাপাধগয় রণ হ 
উতকুষ্ট পৃস্তকযামুজ 


| শীশ গল ১৯ এ আহিইতএহ ল 
91 শাপ-চিগি ১5 9 1 শখীপা। ০৫ ম 
1.6 পালা ট ঘ। স্পদে বি 
৭. |াপ্সব পারশে £ ০ । ৮1 জে পাড়ি পাত সপ 
বুদহাহ তা শুই শা 


পণ মকখানি উতবুষ্ট স্তুপ 


ক) 2 
উ৬ণৃদণা ব কবল) মসুর ৫ 

চিত ৫ বত 
দালনাঃগা - 

যাধুবী-মাহম। রঃ 
কদ্ম বিগাল। - 
ধগ গুণী - রদ 
সংসার পবা বাঁ শান তক র্‌ ্ঃ 
নিবধ।৭ টং - ১৪ 
শীশার দা 
ভীবছি উিপগাও রর রে 


প্রাপ্তিস্থান জ্পঞ্চানন চাট পে পান । 


ছুর্গাদাস লাইব্রেরী । 


১০৫ নু পঞ্চ ননতল। রো, ভাপা 


